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য়ন | কলকাতা-৭০* “৯ 





প্রথম প্রকাশ £ ১ল! ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪ 


প্রকাশক £ অমল গুপ্ত 
অয়ন | ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড (ক্রিতল ), কলকাতা -৯ 


মুদ্রক : রবীন্দ্রনাথ দাস 
মুদ্রাকর প্রেস | ১০/১-সি, মারহাট্। ডিচ, লেন, কলকাঁতা-৩ 


গ্রচ্ছর্দ £ অজয় গুপ্ 
দাম | দশ টাক! 


5187111: £01187 0 01188115 9 912510511171185 দিন %া ওলা 
| ৮3105 :1761৭ 0৮৮ 


প্রকাশকের নিবেদন 


*স্বৃতি £ আচার ও ধর্ম, গ্রন্থটির এই শিরোনামেই সম্ভবত ইহার বিষয়বস্ত ব্যক্ত 
হইয়াছে। শ্ধাতুজ 'ম্থতি' পদটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ স্মরণ | *স্বতি' পদটিতে 
যাবতীয় ধর্মকার্ধবিষয়ক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সর্ববিধ বিধি-নিষেধকেই বুঝাইয়া, 
থাকে। স্বতি-শান্তরেরই অপর নাম ধর্মশান্ত্র। অবশ্ঠ স্্বতিশাস্ত্রের ধর্ম প্রচলিত 
অর্থে কেবল দেবদেবীর প্রতি বিশ্ব/স এবং তাহাদের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠানাদি নহে ।' 
মীমাংসাহ্থত্রকার জৈমিনি ধর্মের স্বরপ নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াঁছেন-- 
“চোদনালক্ষপোধর্থে! ধর্ম'--যে শ্রুতিবাক্য মানুষকে মঙ্গলজনক কার্যে প্রণোদিত, 
করে তাহাই ধর্ম। 

প্রাচীন স্বতিশাস্্ত বিপুলায়তন এবং উহাতে বিভিন্ন বিষয় সন্নিবেশিত । 
এই বিষয়গুলির প্রকরণ অনুসারী বিন্যাস এবং বিরু্ মতবাদের সামগ্রস্থা সাধন. 
করিয়া তাহাকে সংক্ষেপে ও নহজ উপায়ে প্রকাশ করিয়! সাধারণের অধিগম্য, 
করিবার প্রয়োজন ছিল। মনে রাখিতে হইবে যে সময়ে ইহা রচিত হইয়াছিল' 
সেই সময়ে হিন্দুসমাজের নেতৃবৃন্দ শাস্ত্রান্নগ বিধিবিধান বজায় রাখিতে আগ্রহী 
ছিলেন এবং সাধারণ মানুষও সেই বিধিবিধান পালনে ইচ্ছুক ছিলেন। - এইস 
কারণেই নেই সময়ের নাত পণ্ডিতগণ দুরূহ গৃহানুতর, ধর্মস্ত্র এবং অন্তান্ত প্রাচীন, 
ধর্মশান্রা্দি পর্ধীলোচন! করিয়। প্রাচীন স্থতিশাস্ত্রের নৃতন ব্যাখ্য। দেন। ইহাকে 
*স্থৃতি' না বলিয়। “ম্মতিনিবন্ধ” বলাই সঙ্গত। 

_ “নিবন্ধ' পদটি নি পূর্বক বন্ধ-ধাতু হইতে নিম্পন্ন। ইহার অর্থ লইয়৷ নান! মুনির, 
নান মত। কেহ কেহ সাহিত্যবিষয়ক যাবতীয় রচনাকেই নিবন্ধ বলিয়াছেন । 
কিন্ত স্থতিশাস্তে ইহার অর্থ এই শাস্ত্রের সংক্ষিপ্তসার। স্বতিনিবন্ধের আলোচ্য- 
বিষক্স প্রধানত ত্রিবিধ £-- ১" আচার অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের, 
আচরণ। ২. প্রায়শ্চিত্ত বা পাপক্ষালনার্থ অনুষ্ঠান । ৩৬. ব্যবহার বা আইন । 
প্রযূদত উল্লেখযোগ্য যে “মন্স্থতি' বা “যাজ্ঞবন্্ স্বতি' গ্রভূতি প্রাচীন স্বতিগ্রস্থের, 
যে সকল টীকা-ভাস্তাদি.রচিত হইয়া ছিল সেগুলি. কিন্তু নিছক মূলের ব্যাখ্যাকর্মেই 
সীমাবদ্ধ নহে» বিভিন্ন বিরুদ্ধ মতের সমালোচন। করিয়া, সামঞড বিধান করিয়া» 
নানাবিধ গ্রন্থ হইতে সপক্ষে ও বিপক্ষে নানি! যুক্তির অবতারণ! করিয়া এই 


টাকাকার ও ভাস্তকারগণ একপ্রকার নিবন্ধসাহিত্যেরও স্থষ্টি করিয়াছেন । বন্তত 
এই সকল টীকা ভান্তের সহিত নিবন্ধের কোন ওই পার্থক্য নাই। 

স্থতরাং স্থতিনিবন্গুলিকে আমর। ছুইভাগে ভাগ করিতে পারি £ ১, বিশুদ্ধ 
নিবন্ধ। ২. টীকা নিবন্ধ। রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ব গুথমটির এবং বিজ্ানেশ্বরের 
মিতাক্ষরাকে ছিতীয়টির উদাহরণ বলা যায়। 

স্বৃতিনিবন্ধগুলি তুলনায় অর্বাচীন বলিয়া ইহাকে 'নব্যস্থতি' এবং মন্বাদি কর্তৃক 
শ্নোকাকারে রচিত স্তিগ্রস্থ ও আপন্তস্বাদি কর্তৃক হুত্রাকারে রচিত ধর্মহত্রগুলিকে 
প্রাচীন স্থৃতি' বলা হয় । 

ভারতের নানাস্থানেই নবাশ্বতির বিভিন্ন সম্প্রদায় রহিয়াছে। যথা বঙ্গীয় 
স্থৃতি, মৈথিল স্থতি ইত্যাঁদি। প্রাচীন স্বতিকে অবলম্বন করিলে ও নব্যম্থতিকাঁরগণ 
স্থৃতির ব্যাখ্যায় অ।ভনবত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। অবশ এই অভিনবত্বের মূলে 
আছে নবাস্থতিকাঁরগণের দেশাচারের প্রতি আন্তগত্য ও প্রাচীন শ্থতির সহিত 
সামগ্রস্ত বিধানের প্রয়াস। 

স্থতি £ আচার ও ধর্ম” গ্রশ্থটিতে আচার ও প্রায়শ্চিত্তের অন্তপুঙ্খ আলোচনা 
থাকিলেও লক্ষ্য করিব।র বিষয় শ্মৃতিনিবন্ধের অপর আর একটি শাখা ব্যবহারবিধি 
বিষয়ে কোনও আলোচনা নাই। পক্ষান্তরে, ঠিক স্থৃতিনিবন্ধ নহে এমন কিছু 
রচনাও এখানে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় স্থান পাইয়াছে। ইহার কারণ, প্রয়াত 
উক্টর শাস্বীর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাঁশিত নিবন্ধের ইহ! একটি সংকলন মাত্র । 
এই বিষয়ে সম্পূর্ণ গ্রন্থ রচনার অবকাশ তিনি পান নাই। তদুপরি গ্রস্থবদ্ধ 
করিবার পৃর্ণে লেখক কর্তৃক নিবন্ধগুলিব পুনর্ধার্জনা ও এক্ষেরে সম্ভব হয় নাই। 
এমতাবস্থায় এই লকন ক্রটি-বিচ্যুতির দাঁয়িত্ব আমাদেরই । 

স্মতিশাস্তে বিরুন্ধমতের সামপ্রন্ত বিধানের যে রীতি আছে সেক্ষেত্রে ডক্টর শাস্ত্রীর 
অধকার স্থবিদিত। ভারতীয় বন্তবাদের উপর সংস্কৃত ইংরাজী ও ধাংলাভাষায় 
লিখিত তাহার বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ফ্লাস্তর্জাতিক 
স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে । তাহার 0:1810 2700. 10556101116 ০6 00৩ 
7২161813 01 470530017 আ0:51010 10 11015 নামক বিপু গ্রন্থটি 
স্থৃতিনিবন্ধের একটি আকর গ্রস্থ । ভারতীয় বস্তবার্দের উপর লিখিত মাংলাভাষাগ্ন 
'চার্বাক দর্শন, নামে একটি গ্রস্থ আছে, কিন্তু স্বতিনিবন্ধের উপর বাংলা ভাষায় 
সাহার কোনও গ্রন্থই নাই। এই দিক্‌ হইতে বর্মান গ্রস্থটি যে স্ধীসমাজে 
সমাদৃত হইবে তাহাতে আমগ নিঃসদ্দেহ। 


স্রচিপত্র 


গোড়ার কথা 

স্মতি ই আচার ও ধর্ম 
নানা সুনির নানা মত 
শুচি ও অজ্ঞচি 
পিতৃষতহত 

অক্ত্েডি 

বুযোত্সর্প 

বিবাহকথা 

বেদে নারীর অধিকার 
বৈদিক চিন্তায় ভিন হুর 
প্রজ্ঞা পরিমিভি 
ভয়ক্করীর ভপাসনা 


সংগ্রহস্ৃত্র 

গোড়ার থা | ভাষা সমন্য। ও মীমাংসা ১৩৩৬ আধাঢ় 

শ্বৃতিকথা ; আচার ও ধর্ম | দর্পণ ১৩৬৭ আশ্বিন 

পিতৃষপ্জ | কালপুরুষ ১৩৬৮ আশ্বিন 

'বেদে নারীর অধিকার | গৌঁরীমাত। শতবর্ষ শ্মারক-্ন্থ ১৩৬৪ অগ্রহায়ণ! 
বৈদিক চিন্তায় ভিন সুর | প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন ১৩৬৬ আশ্বিন 
গ্রজ্জাপরিমিতি | ঘন্ব ১৩৫৫ জ্যোঠ 

ভরস্করীর উপাসনা | গাঙে ১৩৬৪ আঙ্গিন 

"অবশিষ্ট নিবন্বগুলি পাুলিপি অবস্থায় প্রাপ্ত, পূর্বে কোথাও গ্রকাশিত হয় মাই। 


গোড়ার কথ! 


আমরা “রাজ! রামমোহন ও তাহার পুর্ববির্তী বাংল! গণ্য সাহিত্যের আলোচিন!” 
প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে পণ্ডিতগণ যখন '্ীস্রীগুরুদেব-চরণারবিন্দ ঘন্দ-মকরন্দ- 
অজ্ঞান তিমিরান্ধ-জনদমূহের জ্ঞানানন্ায় সহশ্রদূল কমল করণিকাস্তরে নিরস্তর 
চিন্ত। করিয়৷ তন্য চরণপ্রান্তে কোটি কোটি প্রণাম পুববক' “এই প্রকাগ ব্রহ্মাও- 
কাণ্ড দেখিয়। ও কাগুজ্ঞান শূন্য হইয়৷ বকগ প্রত্যাশার ন্যায় লণ্ড ভগ হইয়া 
ভণ্ড সন্ন্যাসীর সায় তক্তিভাগুতগ্তন করিতেছিল এবং গবাঁপণ্ডের ম্যায় গণ্ডে 
জনিয়া ও গণ্ডকীস্থ গণ্ডশিলার গণ্ড ন! বুঝিয়৷ গপ্গোল করিতেছিল' এবং 'পরম 
প্রণয়ার্ণব গভীরনীরতীর নিবসিত কলেবরাঙ্গ লশ্মিলিত নিতান্ত প্রণয়াশিত 
হইয়া ঝটিতি ঘটিত বাঞ্ছিতাস্তঃকরণে বিজ্ঞাপন' করিতেছিল তখন মৌলবীগণ 
খাজানাতে সৈন্য মুর্চাবন্দি করিয়া মজ.বুতিতে আপন মলকে কতৃত্ব' করিতে 
করিতে 'দাহাজার্দি সখিসোনা দোনার মধ্য হইতে পয়দা হইবার বিবরণ, 
উজিরনন্দনের মাণিক পয়দা! হইবার বয়ান ও দৌবার| মালিনীর হাতে আফতে 
গিরিবার বয়ান” লিখিত ছিল। লোকে বুঝুক বা ন! বুঝুক? ভাষা সুন্দয় 
হুউক বা না হউক, দুর্বোধ্য রা বন্য থাকিলেই রচনার 
গৌরব হইত। 


ক্র 


এই ছ্বিবিধ উৎপাঁতের মধ্যে নৃতন আর এক উৎপাতের আবির্ভীব হইল--বঙভাষা 
গগনে এই সংস্কৃত বা ফাগিবছল রচনার পার্থ চল্তি বাংল! আসিয়া স্থান 
পরিগ্রহ করিল। এই নৃতন উৎপাতের প্রথম শ্ুত্রপাত হইয়াছিল প্রমথনাথ 
শর্মার 'নববাঁবু বিলাস'-এ। তাহার পর প্যারিচাদ মিত্রের “আলালের ঘরের 
দুলাল” এ এবং কালী প্রসন্ন সিংহের 'ছুতোম পেচার নক্সা'় এই ভাষা প্রতিষ্ঠিত 
হইয়! প্রাচীন বা! সাধুভাষার সহিত প্রতিযোগিতায় উদ্যত হয়। এই বিবাদের 
ফলে বঙ্গভাষ। জননীর সেবকগণের মধ্যে যে সমন্তার উৎপত্তি হয় তাহাকেই 
এখানে ভাষা-সমস্তা বলা হইয়াছে। এই সমন্তার আলোঁচনাই এই নিবন্ধের 
বিষয়বন্থ। 

বে কোনও কারণেই হউক মৌলবীগণের প্রভাব কথঞ্চিৎ নিশ্রভ হইয়! পড়িল। 
তখন দুইটা সম্প্রদায় বাংল! সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল--একটি 
সংস্কৃত পন্থী অপরটি অপরপস্থী ৷ সংস্কতপস্থীদলের ভাষার নাম হুইল সাধুভাষা, 
অপরপস্থীলের ভাষাকে ঠিক অসাধু ভাষা না বলিলেও কথোপকথনের ভাষা 
বা চল্তি ভাষ| বলা হইত। সাধুর দল অসংস্কত এবকে বাংল! রচনায় 
প্রবেশ করিত দিতে নারাজ। সংস্কত সমাসবনল রচনাছারা বঙ্গভাষা-জননীর 
অঙ্গকে ভারাক্রান্ত করিতে পারিলেই তাহাদিগের বিবেচনায় রচনা সাফল্যমগ্ডিত 
হইত। অপরপস্থীদলের বিবেচনায় রচনাতে ঘত অধিক প্রাদেশিক শব্ধ ব্যবহৃত 
হইবে ততই মঙ্গল। সংস্কৃতির কচকচিকে বঙ্গভাষার ব্রিসীমায়ও প্রবেশ 
করিতে দেওয়। হইবে না| । হিন্দি-উদ্ু প্রভৃতি শব্ধকে অবাধে প্রবেশ করিতে 
দেওয়া যাইতে পারে, কন্ত সংস্কত শব্দকে কদাপি নহে। অপরপস্থীদিগের 
মধ্যে আবার ছুই সম্প্রদায়--টেকটাদদি ও হুতোমি বা বীরবালি। টেকটাদি 
ভাষা একেবারে চল্তি কথ্যভাষা নহে। ইহাতে “করিয়াছি *গিয়াছিলাম” 
প্রভৃতি লিখিত ভাষার ক্রিয়া পদগুলিও প্রযুক্ত হইয়াছে । তবে শব্গুলি চলতি 
ভাষা হুইতে গৃহীত। হুতে মিভাষ! সম্পূর্নদপে কথিত ভাষা । ইহাতে ক্রিয়া 
পদগুলি “করেছে” "গিয়েছে" ইত্যার্দি। এই ছুই সম্প্রদণায়ই প্রাদেশিক শব 
ব্যবহারের পক্ষপাতী এবং সাধু বা বিশুদ্ধ শব্দ প্রয়োগের রর স্থৃতরাং 
প্রথমে এই দুই দলকে একটা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ধরিয়া আলোচনা করিব। 

এই ছুই চরমপন্থীর দল যখন পরম্পরের বিনাশের জন্ত হাতার্থাতি আর 
করিল, যখন পণ্ডিতের দল--পিত৷ পুত্রে একত্র বপিয়া এরপভাষ৷ ব্যবহার 


১৬, 


পারে না? সুতরাং বঙ্গভাষ! হইতে এরপ ভাঁষাকে সন্বর অপসারিত 
হইবে বলিয়৷ আলালি ভাষার নিন্দা করিতে থাকেন তখন অপগরপন্থীর 
ব্গভাষা হইতে গণ) জনৈক, ভ্রাতা কল্য, কর্ণ, স্বর্ণ, তাত্র, পত্র, মস্তক, 
' প্রভৃতি শবকে ও "তব ও “য' প্রত্যয়াস্ত পব্ধকে এবং সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শবকে 
নির্বািত করিয়! তাহাদ্দিগের আসনে রা, গুলি, ভাই, কাল কান, সোনা, মাথ! 
তামা, পাতা+ প্রভৃতি শবকে বসাইবার জন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন। বাংলা 
ভাষায় লিঙ্গভেদ তাহাঁদিগের চক্ষুঃ শুল। এরূপ সময়ে সামঞন্তের জগ মীমাংসার 
প্রয়োজন হইল। 

একদল বলিতেহে কোনও প্রাণীরই হিংসা! করিও না; অপর দল বলিতেছে যজ্ে 
পশুর আলগুন করিবে । এই করিবে না এবং করিবের মধ্যে সংগ্রাম উপস্থিত 
হইল, একদলের বিনাশ অবশ্ভাবী হইয়া উদ্ভিল। মীমাংসাশাস্ত্রের উৎপত্তি 
হইল। মীমাংস| বলিলেন--যজ্জে আলভ্ভন হিংসা! শব্ববাচ্য নহে স্থতরাং 
করিবে । উভগ়্দলের বিবাদ মিটিয়া গেল। জৈমিনির জয় হইল কিস্তু। নাঁস্বিকগণ 
তাহ মানিল না। 

বঙ্গসাহিত্য জগতেও তাহাই হইল, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সামঞরন্ড স্থাপনের 
জন্য জৈমিনির বেশে বঙ্কিমের আবির্ভাব হইল। তিনি পঞ্চদশ এতাবীর পূর্ব 
ও পরবর্তী সাহিত্যের অন্তসন্ধান করিয়া বঙ্গভাষার ধাত বুঝিয়া লইলেন | 
বঙ্গভাষার অঙ্গ হইতে মস্তক ব! মাথা কোঁনটীকেই পৃথক করিলেন না--ভাইরে 
ও হে ভ্রাতঃ, ঘর ও গৃ, কাহাকেও পরিত্যাগ করিলেন না। কেবল ভাই 
ভাব, ভাইগিরি বা গৃহেব ছেলেকে তিনি নির্বাসিত করিলেন। তিনি সাধু 
দলের নিন করিয়া বলিয়াছিলেন -পণ্ডিতী দলের বাংলা বাংলাই নয়। 
আবার অন্যদ্দলকে লক্ষ্য করিয়। তিনি বলিলেন- হতোমিভাষা অস্রন্দর, হছুতোমি 
ভাষা নিগ্ডেজ, হতোমি ভাষ! দরিদ্র । বাংলার লিখন-পঠন হুতোমি ভাষায় 
কখনই হইতে পারে না। হুতোমি ভাষায় কখন গ্রস্ প্রণীত হওয়া কর্তব্য নহে। 
তিনি অতি নিপুণতার সহিত সিদ্ধান্ত করিলেন--রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম 
প্রয়োজন স্পষ্টতা এবং সরলতা । নিষ্প্রয়োজনে সামান্য ছাড়িয়া সংস্কতবহুল 
ভাষার আশ্রয় গ্রহণে ভাহার বিশেষ আপত্বি। কিন্তু প্রয়োজন হইলে বলিবার 
কথাগুলি পরিশ্ফুট করিয়া বলিবার জন্য ইংরাজী, ফাগ্রি, আন্নবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, 
বন্ধ, যে ভাষার শব প্রয়োজন তাহা! গ্রহণ করিবে তাহাতে আপত্তি নাই। 






৯৯ 


গভীর এবং উন্নত বা চিস্তাময় বিষয়ে টেকটাদি ভাষায় কুলায় না। স্থতরাং 
তিনি বিষয়-বস্ত অনুসারে সাঁধু এবং চলতি উভয্ম বিধভাষার ব্যবহারই অনুমোদন, 
করিলেদ। কাহাকেও নির্বামিত করিলেন না; কাহ।কেও শীর্ষস্থান প্রদান 
করিলেন না--উভয় পক্ষেরই একটা সামঞ্জশ্ত হইল, মীমাংস! ঘটিল। 

কিন্ত সকলে এ মীমাংসায় নন্ত্ই হইল কৈ? দলাদদলি কথঞ্চিৎ মিটিলেও 
একেবারে মিষ্টিল না । শরৎশাস্ত্রী মহাশয় বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে এঁক্য 
সাধনের জন্ত এবং ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিষ্যাভৃষণ মহাশয় বঙ্গভাষাকে অমর 
করিবার জন্য সর্ববিধ বাংলা রচনার মধ্যে সংস্কৃত এবের বহুল প্রয়োগ সমর্থন 
করেন। এই মতকেই সমর্থন করিয়া শাঙ্কশেখর সেন বলিণ বসিলেন-- 
আর্ধ ভাষার সম্বন্ধ বিচ্ছেদে করিলে, বহু ধনবতী প্রাচীন বাণীর সঞ্চিত সম্পত্তি 
উপেক্ষা করিলে, সংস্কৃত ভাষার সহিত বঙ্গভাষার পরম শোণিত সম্পর্ক ও 
আত্মীয়ত। বিস্বত হইলে, বঙ্গসাহিত্যের উচ্চ আকাজ্কার মৃলোচ্ছেদ কর! হইবে। 
প্রম্থ চৌধুরী মহাশয় বঙ্কিমের যুক্তিবলে বীরবলের বল লাভ করিয়। চল্তি 
বাংলার টান টানিয়। বলিতে লাগিলেন “ঘরের ছেলে ঘরে যাও ঘরের ভাত বেশী 
করে খাও।" আবার রবীন্দ্রন/থ কক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাধনের ডোর' ছিন্ন করিয়! 
“মনোনাধে' ্টাদন।” ও "্াাদিমার” কিপণ বিকীরণ ক।পতে লাগিলেন দে খিয়। 
ক্ষালীগ্রসন্ন কাব্যবিপারদ রবিকে গ্রান কাবার জন্য রাহুূ্প ধারণ করিয়! 
প্রতিজ্ঞ। করিলেন_“গ্রাম্যকথা, শুদ্ধকথ|, একত্র মিশায়ে ধরে। শকটচড়। 
গাড্যারোহণ গড়িব লম।স করে।” বিবাদ জোর চ।লল। কেহ সাধুর পক্ষে, 
কেহ বা অসাধু না হইলে ও চল্তির পক্ষে । কিন্তু এ বিবাদ কেবল এব লইয়া । 
শবই ভাষার প্রাণ নহে কেবল এবসম্পদ দেখিয়। কোনও ভাষার বৈশিষ্ট্য 
বুঝিতে পার! যায় ন।, ভাষার বৈশিষ্ট্য রচন।-ভঙ্গী ৪ ক্রিয়াপদের ব্যবহারে । 
বাংল! ভাষায় সাধু এবং অসাধু এই ছি বধ শব্দই যে প্রয়োগার্থ ইহাই বদ্ধিমের 
চরম সিদ্ধান্ত এবং এই সিদ্ধান্তকে অগ্যাপি কেহ শদ্যুক্তিবলে দ্বুষিত করিতে 
পমর্থ হইয়াছেন বলিয়। আমরা জানিনা । সাধু ও অপভ্রংপ |শব্দের বিবাদ 
কথঞ্চিৎ মিটিল বটে কিন্তু ছুতোমি দলের সহিত বিবাদ মিটিল রা একদিকে 
মধ্যপস্থীদল অপর দিকে হছতোমি বা বীরবলি দল | একদল বৰ্িতেছেন 'বাণীর" 
বসতি রসনায়। শুধু মুখের কথাই জীবস্ত। যতদুর পারা যায় যে ভাষায় কথ! 
কই সেই ভাষায় লিখতে পারলেই লেখ! প্রাণ পাঁয়। আমাদের প্রধান চেষ্টার 
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বিষয় হওয়া উচিত কথায় ও লেখায় এঁক্য রক্ষা করা, এঁক্য নষ্ট করা নয়! 
তাষা মানষের মুখ হতে কলমের মুখে আসেঃ কলমের মুখ হতে মাচষের মুখে 
নয়। উপ্টোটা চেষ্ট। করতে গেলে মুখে স্থধু কালি পড়ে।' হুতোমি দের 
এই মন্তব্যে, নিরপেক্ষ হইলেও» মধ্যপন্থী হইলেও, সাধুর পক্ষ অবলম্বন করিয়াই 
যেন বঞ্ধিম নানা যুক্তি দেখাইয়! সিদ্ধাস্ত করিলেন--ধিনি যত চেষ্টা করুন 
লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্রথাকিবে। কথনের উদ্দেশ্য 
কেবল সামান্তজ্ঞাপন লিখনের উদ্দেশ্ঠ শিক্ষার্দান_-চিগ্তসঞ্চালন। হুতোমি ভাষা 
নিস্তেক্স। দ্রীনেশচদ্্র সেন মহাশয় এই তরফ হইতেই বলিয়াছিলেন-ঠিক 
কথিত ভাষা কখনই লিখিত ভাষায় পরিণত হইতে পাঁরে না । দেশের ভিন্ন 
ভিন্ন অংশের প্রচলিত ভাষার একীকরণের জন্য লিখিত ভাষার স্বাতন্তয আবশ্বক 
যদি কলিকাতার কখিত “গেলুম্‌' লিখিত রচনায় স্থান পায় শাহ। হইলে শ্রীহট্টের 
'গ্যাছইলাম' বা য।ইবম্‌* সেই অধিকারে বঞ্চিত হইবে কেন? অধিকস্ত 
ইহাতে ভাবার একট। সার্বজনীন আদর্শ নষ্ট হইবে ।* রণভেরী বাজিয়া উঠিল-- 
কবিশেখর কালিদাস রায় ম্বঘং পণ্ডিতগন্ধী হইলেও হুতোমি দলের বেশ ধরিয়! 
বলিয়! ফেলিলেন --চল্তি ভাষার চলন সম্বন্ধে একট! বড় আপত্তি ছিল এই যে, 
দুরূহ ভাবঘন, তত্বগহন বিষয়গুলিকে এ ভাষায় পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি দেওয়! 
যায় না। এ আপত্তির কোন মূল্য নাই-_-ভাববৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের পরিণত-বয়সের 
গভীরতম গহনতম ভাবুকতাই যর্দি এ চলিতভাষায় রসাত্মকরূপ ধারণ করিতে 
পারে তবে আর কোন্‌ আপত্তি চলিতে পারে? কবিশেখরের চলিত ভাবাতেও 
«ছুরূহভাঁবঘন তত্গহন বিষয়গুলি গভীরতম গহনতম ভাবুকতায় রসাত্মকন্গপ 
ধারণ' করিয়াছে । 

দীনেশবাবুর আপত্তির উত্তরে কবিশেখর বলিয়াছেন-ইতর লোকের মুখের 
ভাষা মাহিত্যের দপবারে চলিবে ন1, ভদ্র শিক্ষিত লোকের মুখের ভাষাই 
সাহিত্যের অবলম্বনীয় চল্‌তি ভাষা । দেশের শিক্ষা দীক্ষার কেন্দ্রথলের ভাষাই 
তাহাদের মুখের ভাঁষ। ৷ স্থৃতরাং তাহার মতে “গেলুম' ভিন্ন গগ্যাছলাম' বা 
'যাইবাম' কোনও শিক্ষিত ভদ্রলোকের মুখের ভাষা হইতে পারে না । বিশেষ 
মততেদ হইলে প্রাদেশিক ভাষার অভিধানের সাহায্যে তাহার সমাধান করিতে 
হইবে। সতীশচন্দ্র ঘটক মহাশয় 'মৃতমারণ' ন্যায় অবলম্বন করিয়া বন্ধিমকে 
আক্রমণ করিয়া বলিয়! উঠিলেন--'ছতোমিভাষা যে নিস্তেজ তা কখনই স্বীকার 
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করবো ন!। তাতে দস্তরমত জোর আছে। উত্তর, দক্ষিণ; সাদা, কালো বা 
“তেল, জলের মধ্যে আপোষ অসম্ভব । চল্তি ভাষা হাজার হলেও মত্যভাষ! 
আর সাধুভাষা মিথ্য। ভাষা--সত্যেও মিথ্যায় মেশালে উত্তম এজাহার হতে 
পারে, কিন্তু সাহিত্য হতে পারেনা । বঙ্কিমের আপোষ, আপোধই নহে। 
বঙ্কিমকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ঘটক মহাশয় প্রমণ্থ চৌধুরী মহাশয়কে সেই 
আসনে বসাইলেন--«চৌধুরী মহাশয়ের বৈশিষ্ট এই যে তিনি কোন শবই বাদ 
দেন না যদি তা শিক্ষিত বাঙালী মহলে চলে গিয়ে থাকে এবং ভাব প্রকাশের 
উপযোগী হয়--“তাঁতে করে এই হল'_“'মোট কথ| হচ্ছে এই" এই বাংলাই 
আমরা অন্তরে অন্তরে চাই--এই বাংলাই যেন দেশের লোক হাতড়ে খুঁজে 
বেড়াচ্ছিল--তিনি হাতে তুলে দ্দিলেন।” দেখিয়। শুনিয়া সাধুর দল নির্বাক 
হুতোমি দলেরই জয় হইল। সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক এবং 
অধ্যক্ষ মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পর্যস্ত “বিজলি'র আলোকে চমক খাইয়! 
এই দিকেই ভোট দিলেন--কিন্ত বিবাদ মিটিল ন!। 

প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন “সতীশচচ্দ্রের বাঙলার মত একেবারে সংস্কত- 
ছুট বাঙলা আমি লিখতে পারিনে, যদিচ অসাধু ভাষার গ্রধান পাগ্ড বলে 
আমি গণ্য।' ইহাতে মানসী বলিবেন--বাশের চেয়ে কঞ্চি দড়', তাহার 
তথা-কথিত শিষ্তেরা গুরুর গুণগুলির অন্করণ করিতে ন] পারিয়1, কেবল মাত্র 
চল্‌তি কথার ব্যবহার করিয়া ভাষার সৌন্দর্য ও গুরুত্বর হানি করিতেছেন । 
শমিমগুল সাধারপ'তঃ কুগ্রহ হইলেও এ সময়ে সাধুর প্রতি সদয় হইলেন। 
বঞ্ধিম ও দীনেশের মর্ধাদা কথঞ্চিৎ রক্ষিত হইল। মাঘের সংখ্যায় 'ঘটক- 
চৌধুরী” সংবাদে শনিমগ্ুল ঘটক মহাশয়ের স্বন্ধে আরোহণ করিয়া বঙ্কিম 
রবীন্দ্র প্রড়ৃতির মর্ধাদা অক্ষুপ্ন রাখিতে চেষ্টা পাইলেন। শনিমগ্ডল বলেন 
'রবীজ্জনাথের ঘাঠ। কিছু উৎকৃষ্ট রচনা তাহার ভাষা! আর যাই হোক মৌখিক 
তাষ| নয়। সপ্দখ শতাবীর ইংরাজী গণ্ভ হইতে আধুনিক ইংরাজী গ্ পর্যস্ত 
ভাষার যে ভঙ্গী ধাড়াইয়াছে তাহা ইংরাজ সমাজের মৌখিব ভাষ। নহে-_ 
এমন কি ইংরাজ যে ভাষায় সাধারণতঃ ঈাড়াইয়। উঠিয়া বত্ৃীত। করে তাহাঁও 
বৈঠকী মৌখিক ভাষা নহে। বায়রণ উনবিংশ শতাব্ীর ইংরাঁ বাবু সমাজকে 
বিঞ্রপ করিবার জন্ত দেই সমাজের মৌখিক ভাষায় তাহার 1১9৮.]858 রচন] 
কনিয়াছিলেন। বাংল! সাহিত্য ধতদিন বাচিয়৷ থাকিবে ততদিন বঞ্চিম তাহার 
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এ ভাষা লইক্নাই উচ্চতম আসনে বিরাজ করিষেন।' আজ যদি: সমাঞিপতি 
স্থরেশচজ্জ বা মহারাজ জগদীজ্জনাথ বাঁচিয়া থাঁকিতেন তবে বঙ্কিমের তথা সমগ্র 
সাধুমমাজের এই অবমাননায় বোধ হয় এই ছুরেই কথা কহিতেন। 

কিন্ত ইহ।তে৪ ত বিবাদ মিটল না--সমন্তার সমন্বয় বা মীমাংস| হইল না। 
স্বামীজীর ভক্তশি্তগণ গুরুপ্রদিত যুক্তিজাল বিল্তার করিলেন । সমস্ত পূর্ববৎ 
রহিয়। গেল--“ষে ভাষায় ঘরে কথা কও ভাহাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণ। 
মনে মনে কর-ম্বাভাবিক ষে ভাষায় মনের ভাব আমর] প্রকাশ করি, যে 
ভাষায় ক্রোধ দু:খ ভালবাসা ইত্যাদ জানাই - তার শেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে 
পরেই না। 9 ভাঁষায় যেমন জোরঃ তেমন অল্পের মধ্যে অনেক। যদি 
বল বাংলাদেশের স্থানে স্থানে বকমারি ভাষ| কোন্ট গ্রহণ কর্বো- প্রাকৃতিক 
নিয়মে যেটা বলবান হুচ্চে এবং ছড়িয়ে পডছে সেইটাই নিতে হবে । অর্থাৎ 
কল্কেভার ভাষ! ।- কোন্‌ জেলার ভাষা সংস্কতেব বেশী নিকট সে কথা হচ্ছে 
না- কোন্‌ ভাষা জিত্ছে সেইটা দ্েখ। যখন দেখতে পাঁচ্ছি ষে কল্কেতার 
ভাষাই অল্পদিনে সমস্ত বাংলাদেশের ভাষ৷ হয়ে যাবে তখন যদি পুস্তকের ভাষা 
এবং ঘরের কথা কওয়া ভাষা এক কর্‌তে হয় ত বুদ্ধিমান অবশ্থই কল্‌্কেতার 
ভাষাকে ভিত্তি স্বরূপ করবেন।, কথিত ভাষাকে লিখিবার ভাষ! করিতে গেলে 
এইরূপ বাবস্ব। ভিন্ন উপায় নাই। 

স্বামীভীর এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু বাংলাদেশের সকল প্রদেশের 
লোকের পক্ষে কলিকাতা ভাষাভাষী হওয়৷ সহজ সাধ্য নহে! স্বামীভী 
কলিকাতার লোক - পূর্ববঙ্গের কোনও লোকের পক্ষে কলিকাতার ভাষায় 
ব্যবহৃত ৬ বা ড় উচ্চারণ করিতে বা ইহাদিগের ব্যবহার আয়ত্ব করিতে যে 
বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় তাহা! বোধ হয় হৃদয়জম করিতে পারেন নাই । তবে যদি 
কোন নির্দিষ্ট স্থানের ভাষাই গ্রহণ করিতে হয় তাহা! হইলে বল! যাইতে পারে 
যে দেশের শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দরস্থানের যে ভাষা তাহাই রচনায় প্রয়েগার্থ। কিন্ত 
কবিশেখর যে বশিয়াছেন দেশেব শিক্ষিত লোকের ভাষা স্বভাবতঃ একরূপ হইবে, 
ইহ স্বীকার কর। যায় না । কারণ কপিকাতা দর্শন না করিয়াও কলিকাতা 
ভাষা-ভাষীর সংসর্গে না আসিয়াও উচ্চতম শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া! অসম্ভব নহে। 
যি প্টাস করিয়। এক ভাষা ভাষী হইতে হয়, তাহাঁও সহজ সাধ্য নহে। এত 
গুিবন্ধক আঅভিজ্রমম কবিষ। একটি ওাদেশিক ভাঁষ। শিক্ষা) কর! অপেক্ষ। 


১$ 


দাহিত্যের জন্ত এঁকটু মাঁঞিত, রুচিসম্পন্ন, ডোল! ভাষার আশ্রয় লইলেই বা 
দৌষ কি? অবশ মে ভাষাটকে যাহাতে যেদিকে ইচ্ছা ঘুরাইতে ফিরাইতে 
পারা যায় তাহা করিতে হইবে । সে ভাষ! হরপ্রসা শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষার 
গ্তায় সরল সহজ চলতি ভাষারই কাছাকাছি হুইবে কিন্তু হুতোঁমি নহে। 
হ্বামীজীরও বোধ হয় খটমট ভাষ! ব্যবহারেই আঁপত্তি। শাঁম্রকারগণের 
বিধিবাক্যের সহিত ব্যবহারের বিরোধ ঘটিলে বিধি ও ব্যবহার উভয়কেই সমান 
আদর দেওয়া! হইয়া থাকে। স্বামীজী মুখে চলতি ভাষা ব্যবহারের বিধান 
করিলেও কার্ষতঃ তাহার অধিকাংশ রচনাই সংগ্কতশবাবহুল, ওজঃপুর্ণ, মস্থরগতি- 
বিশিষ্ট) শুচিমাজিত, অনবদ্য ও স্ুনির্বাচিত বিশেষণের এ্রশ্বষে সমারোহ্ময়। 
তাহ! সর্বত্র আটপৌরে চল্তি বাংলা নহে। অলঙম্কারের ভারাতিশয্যে আপত্তি 
থাকিলেও অনাবৃত যুবতী মৃতি দেখিয়া! কোনও রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিই বোধ হয় 
স্থথী হইবেন না। যদিও অনাবৃত মৃতিই নরনারীর স্বাভাবিক মৃতি। এই 
অনাবৃত ভাব ও ভাষাকে বিদ্রপ করিয়াই বোধ হয় কোনও আধুনিক কবি 
বলিয়াছেন__ 
রক্তমাংসে গঠিত মাভষ, 

মিথ্যা ভাবলোকে কভু উড়াবে না কল্পনা ফানুষ, 

হাসি পেলে হাঁসিবে সেঃ রাগ হলে চেলা কাঠ লয়ে 

পত্বীর ফাটায়ে মাথা, নান্তা খাবে আপন আলয়ে 

ও পাড়ার কদমেরে চোখে যদি লাগে তার ভালো 

ধরিয়া করিবে সাঙ্গা উচ্চকঠে কহিবে নিকালো, 

সখ মিটে গেলে তার-- 
স্থতরাং কিঞ্চিৎ আবরণ আবশ্তক। ঘরে যেরূপ অবস্থাই খাক বাহির হইবার 
সময় অস্ততঃ গেঞ্জি ও চটিজুতাটি পরিয়া বাহির হইবে, ইহাতে ম্বাভাবিকতা নষ্ট 
হইবে না! অনেক বিবাদের মিটমাট হইবে। 
বর্তমান যুগে পণ্ডিতি বাঁংলার কেছই পক্ষপাতী নছেন। স্থৃতরা তাহা আপন 
হুইতেই কালে বিশীন হইবে । আমাদিগের কোনরপ প্রয়াস করি্ূত হইবে না। 
অপর চরমপন্থীদিগের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বলেন--্য্ি ভদ্র সমাজের 
মৌখিক ভাষা সাধুভাষা হয় তা হলে সাধুভাষাই সাহিত্যের একমাত্র উপযোগী 
ভাষা । যে শব্ধ, যে বাগভঙ্গী ষে বাক্য বিন্যাস প্রণালী আপন! হতে বাংলায় 
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ঢুক্ষেচে ও চলেচে তাই বাঙালীর গ্রাহথ। তিনি আরবী, ফাপি, হিন্দী, সংস্কৃত 
ইংরাজী কোন শব্ধ বাদ দেন না যদি তা শিক্ষিত বাঙালী মহলে চলে গিয়ে 
খাকে এবং ভাবপ্রকাঁশের উপযোগী হয়।, তাহার তক্ত শিশ্ত ঘটকমহাশয়ও 
বিচারক্ষেত্রে এই মতই পোষণ করিয়া থাকেন। কবিশেখরমহাঁশয়ও এই 
স্ুরেই বলিয়াছেন-_-ভদ্র শিক্ষিত লোকের মুখের ভাষাই সাহিত্যের অবলম্বনীয় 
চল্তি ভাষা ! ইতর লোকের মুখের ভাষা সাহিত্যের দরবারে চলিবে না। 
সুতরাং এই অপর দলের প্রায় সকলেই সাধু, মাজিত, আবৃত ভাষার পক্ষপাতী, 
ককের সরলগ্রাণের অশুদ্ধ অনাধুভাষার ইহাদিগের সাহিত্যে স্থান নাই। সত্যের 
আবিফারই সাহিত্যের উদ্দেশ্য নহে, সত্যকে সরস সুন্দর করিয়া উপস্থাপনই 
উদ্দেশ্য | এই গণতন্ত্রের যুগে উচ্ছৃঙ্খলতার যুগে এই অন্দার নীতি অবলম্বন 
করিয়। সাধুর পক্ষ, শিক্ষিতের পক্ষ, অভিযুক্তের পক্ষ সমর্থন করিয়া, এই দল 
কি বঙ্গভাষাকে আরও এক নৃতন শুঙ্খলে আবদ্ধ করিলেন না? হইতে পারে সে 
শৃঙ্খল রত্বময়--তথাপি ত শৃঙ্খল । 

কিন্তু একটি কথা, বস্কিমের সহিত এই সম্প্রদায়ের বিবাদ কোথায়? বহ্ধিমও 
কি আবশ্যক হইসে ইংবাঁজী, ফাঁসি, আরবি, সংস্কত গ্রাম্য বন্ত যে ভাষার শব 
প্রয়োজন তাহার গ্রহণ সমর্থন করেন নাই? বঙ্কিমও কি হুতোমিভাষা অসুন্দর : 
বলিয়া হুতোমিভাষা অশিক্ষিতের ভাষা বলিয়া; তাহার অব্যবহার্ষত্ব গ্রতিপাদন 
কধেন নাই? শবপ্রয়োগ সম্বন্ধে সাধুপদ প্রয়োগ, শিষ্টের প্রয়োগ, অভিযুক্ত . 
ব্যবহৃত পদের প্রয়োগ সর্ববাদি সম্মত-_- তথাকথিত লাধুপদ প্রয়োগে সকলেরই 
আপতি। 

প্রয়োক্ধন হইলে হুতোমি ভাষা-_-অসাধু ভাষা--অশিক্ষিতের ভাষা গ্রহণে ও 
বঙ্কিমের আপত্তি নাই। নি্রয়োজনেই আপত্তি। স্বামী বিবেকানন্দ “কল্কেতার 
'ভাষ]' বলিতেও বোধহয় শিক্ষিতের ভাষাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন । স্থতরাং বস্থিমের 
মতের সহিত ত ইহাদিগের কোন বিরোধ দেখিতেছি না । তবে বিরোধের 
মধ্যে ক্রিয়ার রূপাস্তর। অবশ্ত কথোপকথনে ইহার প্রচলন বাঞ্ছনীয় । তবে 
“কলকেতার ভাষ! জিতেছে” একথাও জোর করিয়! বল! যায় না। রাজধানী 
পরিবর্তিত হইয়াছে, ঢাকায় নৃতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কালে আরও 
কতকি হইবে। কে বলিতে পারে যে শিক্ষার কেন্দরদ্থানের ভাষা বলিতে 
ঢাকার ভাষাও বুঝাইব না? ম্থৃতরাং কেবল কল্কেতার যাচ্ছি খাচ্ছি শুচ্ছি 
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গ্রহণ এবং গ্র্যাছলাম যাইবাম শুইবামের বর্জন না করিক। যাহা সকল বাঙালীর 
ভা! সেই সার্বজনীন আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া চলিলে বোধ হয় বঙ্গভাষার ক্ষেত্রে 
এই স্বপক্ষ ক্ষয়কারক বিবাদের মূলোৎপাটন সহজেই হইতে পারে। এই 
উদ্দেস্ত সিদ্ধির জগ্ত দুইটি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। এগেছলুম' 
'য।ইবাম' প্রভৃতি সর্ববিধ প্রাদেশিক চলতি প্রয়োগের গ্রহণ বা এরপ ক্রিয়া, 
পদের প্রয়োগ যথাসম্ভব বজন করিয়া লিখিত ভাষায় প্রচলিত “গিয়াছিলাম: 
প্রভৃতি সাধু ক্রিয়াপদের গ্রহণ । উভয়েরই প্রয়োগ ব্যবহার দ্বারা সমধ্থিত 
হইতে পারে। চলতি ক্রিন্। পদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত “গেছলুম" প্রভৃতির 
প্রয়োগ দেখাইবার জন্য বেশী হাতড়াইতে হইবে না। নাট্য-সাহিত্য ও তরুণ 
সাহ্ত্যি এইরূপ প্রয়োগেই পরিপূর্ণ । পূর্ববঙ্গে প্রচলিত *্যাইবাম্‌ *শুগ্যা” 
“াক্যা” “ফির্য!” প্রভৃতির প্রয়োগও ময়মন্সিংহের গীতিকা পূর্ববঙ্গগীতিকা৷ 
গ্রভৃতিতে পুনঃ পুনঃ: দেখিতে পা €য়] যায়। উভয়বিধ চল্তি ক্রিয়ার প্রয়োগই 
শিষ্টপম্মত - ব্যবহৃত। স্থতরাং গগেছলুম' গ্রহণ করিতে হইলে “যাইবাম্ঠকে 
কোন রূপেই সাহিত্যের দরবারে বর্জন করা! চলিবে না। সকল প্রাদেশিক 
ক্রিয়াপর্দের ব্যবহারই সমর্থন করিতে হইবে, সকলকেই সৎসাহিত্যে স্থান দিতে, 
হইবে। এই সকল প্রয়োগের নিয়ামক হইবে বাংলাভাষার অভিধান ও 
ব্যাকরণ। তাহা অগ্।পি নিমিত হয় নাই। প্রাচীন ও নবীন সর্ববিধ বাংল 
সাহিত্যের প্রয়োগ দেখিয়া ইহাঁদিগকে নির্মাণ করিতে হইবে। বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষৎ প্রাদেশিক শব্ধ সংগ্রহ করতে আরম্ভ করিয়াছেন। ক্রমে বাংলা 
ভাষার এরূপ সম্পূর্ণ ব্যাকরণ ও অভিধান রচিত হইলেই বাংলাভাষার বর্তমান 
সমস্যার যথার্থ মীমাংসা! হইবে। 

যাহা হউক দেশের শিক্ষিত লোকের যে ভাষ! তাহাই রচনায় প্রয়োগার্থ-- 
এবিষয়ে কোনও মতাবলম্বীরই বোধ হয় বৈমত্য নাই। কিন্তু ভাষা! ভাবের 
বাহন । যেরূপস্থলে পূর্বোক্ত প্রকারের ভাষায় ভাবের সম/কৃ অভিব্যক্তি ঘটে: 
না, সেরূপ স্থলে ষেকোনরূপ ভাষায় ভাবের সম্যক অভিব্যক্তি সাধিত হয় তাহারই 
আশ্রয় গ্রহণ করা যাইতে পারে। অশিক্ষিতের, অশিষ্টের,। অনভিযুক্তের 
ভাষারও। ইহাতে কোন্‌ বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি আপত্তি করিবেন? জীধিকন্ত এই 
শতবর্ষব্যাপী অথব| শতবর্ধই বা বলি কেন, বাংল! সাহিত্যক্ষেত্রে শত বর্ধব্যাগী 
হইলেও ভারতের সাহিত্যক্ষেত্রে ন্যুনাধিক সীর্ধ/হসহন্র বর্ধব্যাগী আলোচনাক্চ 
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ফলে ইহাই সিদ্ধাত্তে পরিণত হইয়াছে । ইহাই চরম দিদ্ধাত্ত কি না সাং 
করিয়৷ বলিতে পারি না--'ভবতি বিজ্ঞতম: ক্রুংশো জন: | 

তাবিলে বিশ্মিত হইতে হয় নৃতন তুরস্বের মুস্তফা কাশাল যেরপ নবনবোন্সেষ- 
শাঁলিনী বুদ্ধির প্রভাবে ফাপি ও আবর্বি কথা ও বচন ভঙ্গীকে পর্স্ত তুরস্ক হইতে 
নির্বাসিত করিয়া অতীতের চিহ্ন পর্যস্ত নিধিকারে মুছিয়া ফেলিয়াছেন সেইরূপ 
বঙ্-সাহিত্য হইতে প্রাচীন ভাব। সংস্কতের সর্ববিধ প্রভাবকে দূরীভূত করিবার 
জন্য, সকল সম্পর্ক অস্বীকার করিবার জন্য যে যুগের প্রতিভাবান সংস্কারকগণ 
দুঢ়সন্ল্প সে যুগের যাহা! বিষম সমস্ত! তাহ] দ্বিসহন্র বা! সার্ধ ছিসহশ্র বৎসর পূর্বে 
আমর সমাহিত দেখিতে পাই । ন্যুনাধিক ছুই সহন্র বৎসর পূর্বে জমিন 
তাহার পূর্ব মীমাংসা! দর্শনের 'সাধুপদ প্রযুজ্যধিকরণে' এই ভাষা সমস্তার কথা, 
উত্থাপন করিয়া আলোচনা করিয়াছিলেন । তখনকার সমন্তাতেও সাছিত্যিক- 
গণের মধ্যে তিনটা সম্প্রদায় বর্তমান ছিল। একদল বলিতেছিল--“ন জ্লেচ্ছিত 
বৈ নাপভাধিত বৈ"--স্লেচ্ছ ভাষ| অশিষ্টের ভাষ! অহ্থন্দর ভাষা অপভাঘ! প্রয়োগ 
করিবে ন7া। এই বৈদিক সম্প্রদায় কে আক্রমণ করিয়। তাহাদিগের এই মতের 
প্রতিবাদ করিয়া! বুদ্ধদেব বলিয়া বসিলেন “সকায় নিরুততিয়া বুদ্ধবচনং পরিয়া 
পুণিতুস্তি' “হে ভিক্কুকগণ বুদ্ধবচনকে নিজের ভাষাতেই গ্রহণ করিবার জন্য 
আমি অন্ুজ্ঞ! করিতেছি' , যমেল ৪ উতেকুল নামে দুই ব্রাহ্মণ ভাতা ভিক্ষু 
হইয়! একদিন বুদ্ধদেবের নিকট আসিয়া নিবেদন করিলেন--ভগবান্‌ সম্প্রন্ি: 
ভিন্ন ভিন্ন নাম ও জাতি কুলের প্রব্রজিতগণ নিজের ভাষায় বুদ্ধচনকে দূষিত' 
করিতেছে । আমর! তাহ! সংস্কতি আরোপিত করিতে চাহি। বুদ্ধদেব 
তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়! বলিলেন--ভিক্ষুগণঃ বুদ্ধবচনকে তথাকথিত সাধু 
ভাষায় পরিবতিত করিতে হইবে না । যে করিবে তাহার দুষ্কত নামক অপরাধ 
হইবে । মাগধী ছিল তখনকার চল্তি ভাষা! । তিনি তাহারই সমাদর করিলেন। 
ছুই চরমপন্থীতে বিবাদ লাগিয়া গেল অপর একদল উঠিয়া মধ্যপথ অবলম্বন 
করিতে প্রয়াস পাইলেন) তাহারা বলিতে লাগিলেন- অপভ্রংশ এবং সাধু 
উভয়বিধ শব্দেরই অর্থবোধনসামর্থ লমান, স্থতরাং উভয়-বিধ শবাই প্রয়োগার্থ। 
কিন্ত ইহাতেও বিবাদ মিটিল না। অবশেষে জৈমিনি আমিয়া টিবাদ মিটাইলেন 
গো” প্রভৃতি সাধু শবই প্রয়োগ করিবে। “গাভী, প্রভৃতি সাধু শব্দকে, সাহিত্যে 
স্থান দিবে না। শিষ্টগণ, শিক্ষিতগণ্‌ যে শব পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করেন তাহাই 
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সাধৃ--শিক্ষিতগণের ভাষাই সাধুভা।। তাহাই প্রয়োগার্থ। একটা কিছু 
মীমাংল! হইল। কাব্যালগ্কারন্তগ্রণেত। বামনও অমনি সুর ধরিলেন--"্অতীব 
কবিভিঃ গ্রযুক্তং দেশভাষ! গরদং প্রযোজ্যং'। কে এই কবি? দেশের শিক্গিত 
সম্তদায়। তবে কি অমাধুভা অশিভাষ! অশিক্ষিতের ভাষা, মাহিত্যের 
দরবারে কুত্রাপি স্থান পাইবে না? জৈমিনি মে প্রমিদ্ধার্থগ্রমাণ্যাধিকরণে' 
এই প্রশ্নেরও একটা মমাধান করিয়াছেন--'আর্ধ্য গ্রসিদ্ধ্যবিরোধ মনে্ছ 
্রশিদ্িরপি প্রমাণম।" যে স্থলে আর্ধের ভাষা, শিষ্টের তাঁষা। শিক্ষিতের ভাষা 
ভাবের পূর্ণ অভিব্যজির জন্য যথেষ্ট না হইবে-ভাঁষার অকুলান হইবে, দে 
থলে মনেচ্ছ ভাষা, অশিষ্ট ভাঁষ। অশিক্ষিতের ভাষাও সাহিত্যর দরবারে স্থান 
গাইবে-এরগুও দ্রমত্ব প্রাপ্ত হইবে কিন্তু কেবল নিরন্ত পাদগে দেশে, যর তত্র 
মহে। তাই 'পিক নেম সত-তামরসাদি' যরেচ্ছশব ও সংস্কৃত ভাষায় স্থান 
গাইয়াছে। 

বঙ্ধিমের মিশ্বাস্ত ও কি তাহাই নহে? প্রমথ চৌধুরীও কি অতি পরিষ্কার 
করিয়া এই মতই প্রকাশ করেন নাই? ম্বামীজী বাঁচিয়! থাকিয়া বঙ্গাহিত্যের 
বর্তমান অবস্থা দেখিলে বোধ হয় তাহার যুক্িপূর্ণ মতেরও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন 
ঘটিত এবং জৈমিনির সিদ্ধান্তের সহিত কোনও রূপ বিরোধ থাকিত ন1। মনে 
রাঁধিতে হইবে গতি বা তরঙ্গ ই ভাষার প্রা! 


স্বৃতি ;£ আচার ও ধর্ম 


ভারতীয় আর্ধগণের ধর্ের মূল বেদ | ' বেদ শবটিতে ১. সংহিত। ২. ব্রাহ্মণ এবং 
৩, উপনিষদ্‌ এই তিন শ্রেণীর শান্থকে বুঝাইয়া থাকে । ধর্ম সম্বন্ধে ইহাদিগের 
সকলেরই পমান গ্রামাণ্য। ভাষাতব্ববিদ্গণের মতে সংহিতাই সর্বপ্রাচীন, 
তাহার পর ব্রাহ্মণঃ তাহার পর উপনিষদ। সংহিতা গ্রন্থের বিষয়বস্ত যজ্গাদি 
অনুষ্ঠানের বিধান। ব্রা্ষণভাগে এ সকল বিধানেরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেখিতে 
পাওয়া! যায়। স্ৃতরাং ব্রাঙ্ণকে সংহিতারই অমুপূরক বলা যাইতে পারে। 
যজ্জাদি অনুষ্ঠানের অস্তমিহিত তাৎপর্য ও রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টাতেই উপনিষদের 
আবিরাঁব। উপনিষদের মতে ততজ্ঞানই মুক্তিলাতের একমাত্র উপায় এবং 
মুক্তিই মন্ুয্তের পরম ও চরম পুরুষার্থ। যজ্ঞাঁদি অনুষ্ঠানের চরম পুরস্কার স্বর্গের 
পরম ত্ুখ। এই তিন শ্রেণীর বৈদিক গ্রন্থের মধ্যে যে একটি ক্রম পরিণতির 
ভাব বিদ্যমান তাহা শ্বীকার করিতেই হইবে। 

দেশ। কাল ও অবন্ ভেদে ধর্মের পরিবর্তনের ম্পৃহ। হইতেই স্মৃতির উৎপত্তি। 
বেদ হইতে ভিন নৃতন কোন বিষয় স্থৃতিতে গৃহীত হইয়াছে, ইহা সনাতনপন্থী 
আরধগণ স্বীকার করে ণা। তাহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস বেদবিদ্‌ খযিগণ বেদের 
্বৃতি রা স্মরণ হইতেই স্থৃতিশাস্তর গ্রণয়ন করিয়াছেন। উত্তরকালের হীমবীর্ধ 
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আনব সম্ততিগণ অখিল বেদের উপদেশগুলি ধারণ করিতে সমর্থ হইবে নাঃ 
সুতরাং তাহা্দিগের প্রতি দয়াপরবশ হইয়! বেদার্থবিদ্‌ ক্রান্তদশী মন্থাদি খষগণ 
সহজ-সরল ভাষায়, স ক্ষিপ্ত আকারে বিস্তৃত বেদের বিক্ষিপ্ত উপদেশগুলি সংকলন 
করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই খধিগ্রণীত ধর্মগ্রস্থগুলিরই. নাম *স্থতি। 
স্বৃতির বিষয়বস্ত তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত - ১. আচার অধ্যায় ২. ব্যবহার অধ্যায় 
ও ৩. প্রায়শ্চিত অধ্যয়ি। আমর! বর্তমান নিবন্ধে আচার ধর্মের ক্রমে ক্রমে 
কিরূপ পরিবতন ঘটিয়াছে তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব। 
ক্রমপ্রসারের পরিণতিরূপে আর্ধগণ ভারতের বিভিন্ন দূরবর্তী স্থানে বাঁস করিতে 
বাধ্য হুইয়াছিলেন। আর্ধগণের এই প্রসার মূল বেদেই শ্বীকত হইয়াছে। 
: *বৈশ্বামরাগ্রির* বিদেহ রাঁজ্যেগ প্রান্ত সীম! পর্যস্ত পূর্বাভিগমন এই ক্রুমপ্রসারেরই 
স্থচণা করিতেছে । বিভিন্ন স্থানে বাম করায় আধগণের লোকযাত্রাও নানা 
দিক্‌ হংতে বি-ভন্নকূপ পরিগ্রহ করিল। তখন জ্ঞানী খধিগণ বুঝিতে পারিলেন 
ষে একইরূপ আচার ও ধম সকলের পক্ষে সমানভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে না| । 
সমাজের এইবূপ অবস্থাতেই বিভিন্ন স্থান স্থিত মন্তষ্বুগণের লোকযাত্রার উপযোগী 
বহুবিধ স্মৃতির উদ্ভব হয়। পক্ষাস্তরেঃ দেশের একাংশ হইতে অন্ত অংশে 
গতায়াতের স্থযোগ ও স্থুবিধ! না থাকাতে দেশের বিভিন্ন ভাগে একই সময়ে 
একই প্রকারের স্ৃতির উত্তুবের প্রয়োজন হয়। পরবর্তীকালে সকল স্বতিরই যে 
সমান প্রামাণ্য এবং সার্বজরীনত্ব স্বীরূত হইয়াছে, ইহাঁও তাহার একটি কারণ। 
স্কারনিয়স্ত্রিত ভারতীয় আর্গণ প্রথমেই ধর্মবিষয়ে ন্থৃতির প্রামাণ্য স্বীকার 
করিতে গ্রস্তত হন নাই ।“কুমারিল ভট্ট তাহার তন্ত্রবীতিকে এই সকল জনমানসের 
সন্দেহগুলির উল্লেখ করিয়াছেন- স্্বতি গ্রস্থগুলি মন্ুস্যকৃতঃ তাহার! বেদের স্ায় 
নিত্যও নহে, অন্টেরুষেয়ও নহে। তাহাদিগের ম্বতঃ প্রামাণ্য নাই। মন্গ 
প্রভৃতির রচিত স্থতিশান্ত মন প্রভৃতির স্মৃতি ব। "্মরণশক্তির উপর প্রতিষিত। 
মূল উৎসের সত্যনিষ্ঠার উপরেই তাহাদিগের স্মরণশক্তির প্রামাণ্য । ং 
কোনও স্থতিরই বেদের ন্যায় স্বতঃ প্রামাণ্য থাকিতে পারে না । কিন্ত 
বেদবিৎ শিষ্টগণের অবিচ্ছিন্ন সম্প্রদীয় কর্তৃক এই স্থতিগুলির ই 
ছুইয়াছে হতরাং ইহাদিগকে একেবারে অগ্রামাণ্য বলিয়াও আমরা টিপেক্ষা 
করিতে পারি না। অতএব স্থ্বতি শাস্ত্রের প্রামাণ্য বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ 
বুহিয়াছে। 


নখ 


ষরন আধগণ নিঃসন্দেহে জানিতে পারিল যে, বেদে যাহা বিহিত হইয়াছে, 
শ্ৃতিশান্ত্রেত তাহাই সরল ও সহজ ভাষায় বিহিত হইয়াছে এবং বেদবিরুদ্ধ নৃতন 
কোনও বিষয়ই সন্নিবিষ্ট হয় নাই, ফেবল তখনই তাহারা স্থৃতিশাস্ত্রের প্রামাণ্য 
স্বীকার করিয়৷ লইল। একবার প্রামাণ্য স্বীকার করিয়৷ লইবার পর ভাহার! 
ইহাকে বিশ্বস্ত ভাবে অন্ুমরণ করতে আর্ত করিল। ইহার পর তাহার। সন্ধি 
স্থলে মঙ্গতি করিবার জন্য উন্মুখ হইগ | যখন তাহার! দেখিল যে কোনি স্ত্বতিতে 
'যাহ। বিহিত হইয়াছে বেদে তাহার সমর্থন পাওয়া যায় না তখন তাহারা ইহার 
সঙ্গতি করিবার জন্য বলিতে লাগিল স্দীর্ঘকালের ব্যবধানের জন্য বেদের বহুশাখা 
বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে । স্মৃতির বচনের সমর্থক শ্রুতির লোপ হওয়াতেই স্মৃতি 
বচনের সমর্থক শ্রুতি পাওয়! যাইভ্ডেছে না। প্রকৃত গুস্তাবে স্বতির বচনের 
সহিত শ্রুতি-বচনের কোনও বিরোধ নাই, থাকিতেও পারে না। যেই শ্রুতি 
স্বতি-বচনের সমর্থক ছিল, তাঁথ স্থৃতিকার কর্তৃক পরিজ্ঞাত ছিল। স্থতিকার 
শ্রতিবিরুদ্ধ কোনও কথ। লেখেন নাই, লিখিতেও পারেন না। সন্দিগ্ধ স্থল 
ভিন্ন অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি যাহা যাহ] বলিয়াছেন তাহার সকলই শ্রুতির অনুকূল 
'বা শ্রত্যবিরুদ্ধ । সুতরাং সন্দিগ্ধ স্কলও শ্রুতি বিরুদ্ধ হইতে পারে না। অনুকূল 
শ্রুতি অন্রমান করিয়া লইতে হইবে। স্থতিকারগণ বেদজ্ঞ পণ্ডিত ছিঙ্গেন। 
তাহারা বেদবিরুদ্ধ কোনও বিধান করিতে পারেন না। অন্ুমাপক শ্রুতির 
সাহায্যেই এই মকল সদ্ধিগ্ধ স্থলে সন্দেহের নিরমন করিতে হইবে। 

পরবর্তী কালে পণ্ডিতগণ ইতিহাস পুরাণ, ধর্মন্ুত, গৃহাহুত্র শত্রন্থত১ এবং 
বিংশতি, অষ্টাবিংশতি, ষটুতিংশত বা অষ্টচত্ারংশত, '্ংহিতাকেই স্থৃতিশাস্ত 
বলিয়। স্বীকার করিয়াছেন। কুমারিল ভট্ট তাহার তস্ত্বাতিকে ইহাদিগের মধ্যে 
প্রামাণ্য বিষয়ে কিঞিৎ ইতরবিশেষ কল্পনা করিয়াছেন। তিনি ইতিহাস, 
পুরাণ এবং মনুস্থতিকে সমগ্র আধাবতে প্রমাণ বলিয়। স্বীকর করিয়াছেন। 
'অন্তান্ত স্বাতিগুলির দেশ বা সম্প্রদায় বা যুগভেদেই প্রামাণ্য সীমায়িত। ইহাদিগের 
সার্বজনীন প্রামাণ্য নাই। কুমারিল ভট্টের অভিপ্রায় এই যে, যেহেতু প্রত্যেক 
স্বতিই নিতা এবং অপৌরুষেয় বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত, স্থতরাং সকল স্থৃতিরই 
প্রামাণ্য সার্বজনীন । তবে নে দেশ, যুগ বা সম্প্রদায়ভেদে স্মৃতির প্রামাণ্য 
ীমায়িত: কর! হইয়াছে, তাহার কারণ সম্প্রদায়বিশেষ কর্তৃক স্থতি বিশেষের 
প্রাধাণ্যের স্বীকৃতি দান। অবস্থা বৈচ্টিক্রযে কোনও বিশেষ জন্প্রদায়ের জনগণ 


হত 


কোনও বিশেষ স্বতির বিধানগুলি আুষ্ঠানিকভাবে প্রতিপালিত করিতে সমর্থ ) 
সকলের পক্ষে তাহা সম্পাদন কর! সহজ ও নহে, লন্ভবও নহে। 
ইহা! সত্য যে স্বতিগুলির মধ্যে পরস্পর পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে । এই 
পার্থক্যের মূলে রহিয়াছে দেশ, কাল ও অবস্থ ভেদে নৃতনকে গ্রহণ কগিয়। 
ত্বীকরণের স্পৃহা ব! প্রবণতা । এই স্পৃহার প্রভাবে ইহাই ম্বাতাবিক যে, দেশ 
বিশেষে বিশিষ্ট অবস্থার মধ্যে সংগৃহীত স্মৃতিবিশেষ ভিন্ন দেশস্থ অবস্থাবিশেষের 
মধ্যে সংকলিত শ্বতিবিশেষ হইতে পৃথক্‌ হইবে। 
প্রা প্রত্যেক ধর্ম সংহিতাতেই একটি করিয়! আপদ্র্ম গুকরণ রহিয়াছে । 
ইহা হইতেও এই সত্য প্রমা(ণত হয় যে, স্থৃতিকাবগণ অবস্থাবিশেষে, বিশেষ 
বাব গ্রহণ কবিয়। নৃতনকে স্বীকার করিতে সংকোচ বোধ কবেন নাই। 
সময়ের পবিবর্তনে ক্রমে ক্রমে স্থতিব বিধানের প্রাত জনগণের আব পূর্বের 
ন্যায় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বহিল না । তাহাবা নিজ নিজ সম্প্রদায়েব জ্ঞানবৃদ্ 
মনীধিগণের নিকট হইতে সন্দিগ্ধ স্থলে "্সদাচাব' কিৎপ তাহাই জানিতে চাহিল। 
সাধু ব্যক্তিগণেব আচাবই সদাচার। পূর্বপূ সাধু ব্যক্তিগণ যেরূপ আচরণ 
কবিয়া গিয়ছেন, তাহাকে তাহাবা স্বতিবচন অপেক্ষা অধিক প্র।মাণ্য দিতে 
চাহিল, কিন্তু সাধুগণেব আচাবে ও শ্রত্যক্ত ব! স্বতি বিহিত ধরনের 
অতিক্রম দেখিতে প্রাইপ--১. প্রজাপ।৩ তীহাব |নজকন্ত।ব পশ্চাদ্ধাবন। 
করিয়াছিশেন। ২. ইন্দ্র অংল্যাৰ জ।ব ছিলেন। ৩ শতপুত্রেৰ মৃত্যুতে 
শোকাদ্ধ বশিষ্ঠ আম্মহত্যাব সঙ্কল্প করিয়াছিলেন । ৪. ভীন্ম, ক্ষত্রিয় হইয়াও 
বর্ণধর্ম অতিক্রম কবিয়! আমবণ ব্রহ্মচর্য ব্রত পাঁলন কবিয়াছিলেন ৫. যুপিষ্টির 
তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অজু কর্তৃক জিত দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং 
তাহার ব্রাহ্মণ গুরু প্রোণাচার্ধেব মৃত্যু ঘটাইবাব জন্য “অশ্বরখামা। হত” এই বাচনিক 
সত্যের মাধ্যমে মিথ্যা ব্যবহার কবিয়াছিলেন। ৬. মথুবা এবং অহিচ্ছত্রের 
ব্রাহ্মণ রমণীগণ স্থবাপানাসক্ত | ৭, উত্তব দেশীয় ব্রাঙ্গণগণ সিংহ, অশ্ব, অশ্বতর, 
ভ এবং উষ্টরেব দান প্রতিগ্রহ এবং ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে তাহার 
ইহাকে বিশ্বভাবে অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিল। উহার পর তাহার! সন্দি 
স্থলে সঙ্গতি করিবার জন্য উন্মুখ হইল। যখন তাহারা দেখিল যে ফোন স্মতিতে 
যাহা বিহিত হইয়াছে বেদে তাহার সমর্থন পাওয়! যায় না তখন তাহার! ইহার 
সঙ্গতি করিবার জন্ত ঝলিতে লাগিন স্বদীর্ঘকালের ব্যবধানের জন্ত বেদের বছুশাখা 
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জপ হুইয়। গিদাছে। উল্লেখযোগ্য, উত্তরদেশীয় ব্রাঙ্গণগণ তাহাদিগের 
সী, শিশু ও বন্ধুগণের সহিত একপাত্ে ভোজন করেন। ৮. নাপ্গিশাত্যে 
মাতুলকন্তা পরিণয় এবং 'উচ্চাসনে বিয়া আহার সদাচার রূপে পন্ধি- 
গৃহীত। ». দাক্ষিণাত্যে এবং উত্তর প্রদেশে বন্ধু ও আত্মীয়গণের উচ্ছিষ্ট 
ভোজন এবং সকল বর্ণের স্পৃ তাস্ব,ল গ্রহণ সদাচার রূপে পরিগৃহীত। তাঁহার 
ভোঙ্নাস্তে মুখপ্রক্ষালন করে না এবং রজকগৃহ হইতে আনীত ধোঁতবন্ 
পুনরায় ধৌত ন1 করিয়াই পরিধান করে । ১০. উৎকলে দেবর পতি, নেপালে 
মহ্ষতক্ষণ এবং গোঁড়ে মৎশ্যা ভক্ষণ সদাচাররূপেই পরিগৃহীত। এইকবপ 
ক্ষেত্রে সাধুগণের আচারকেই ব1 কিরপে ধর্ম বলিয়৷ গ্রহণ করা যাইতে 
পারে? 

ইহার উত্তরে আপন্তত্ব বলিলেন, প্রাচীনগণের এই ধর্মব্যতিক্রমকে দুষণীয় 
বলিয়। মনে করা যায় না । কারণ, প্রাচীনগণ ছিলেন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ? 
জনপাধারণ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন নহে, স্থতরাঁং তাহারা! এই কল ধর্মাতিক্রমের 
অনুসরণ করিবে না। 

কুমারিল ভট্ট নৃতনভাবে এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা] করিতে চেষ্ট। করিয়াছেন! 
প্রজাপতির স্বীয় ছুহিতার পশ্চাদ্ধাবনকে তিনি স্ুর্যের উার অনুগমন বলিয়া 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রজাপতি শব্দের অর্থ, যে সকলকে রক্ষা বা পালন করে, 
অর্থাৎ তুর্ধ। ইহা অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা যে, রাত্রির শেষ ভাগের দিগে সর্ব 
উধাকে স্পর্শ করে। নুর্ধ হইতেই উধার উন্মেষ । সুতরাং উবা সুরের কনা) 
স্থানীয়। তাহার মতে সূর্যের উষায় অন্ুগমনকেই প্রজাপতির স্বীয় দুহিতার 
পশ্চাদধাবন্‌ রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । 

ইন্দ্র শব্ের যৌগিক অর্থ দ্যুতিমান। ইহ! সুর্ধেরই নামাস্তরঘাত্র। অহল্য। 
শব্দের অর্থ, যাহা দিবাভাগে অন্তহিত বা অদৃশ্য থাকে । স্থতরাং অহন্যা শবের 
অর্থ রাতি। জার শবের যৌগিক অর্থ, ঘে জীর্ণ ব! ধ্বংস করে। “অহল্যার 
জার' ইহার অর্থ ষে রাত্রির অন্ধকারকে ধ্বংস করে, অর্থাৎ সুর্ধ। 

পিতৃতক্তির আভিশয্যের জন্যই ভীম্ম প্রচলিত ধর্মের অতিক্রম করিয়াছিলেন । 
ইহ! নিশ্দিত হইতে পারে না। বজ্জবেদী সম্ভৃতা ভ্রৌপদী সাধারণ রমণী নহেন। 
তিনি ছিলেন ধনদ্বাত্রী লক্ষ্মীর অবতার 1 স্থৃতরাং বহুভোগযাঃ অথবা, পাচটি 
সমরপযৌবনসম্পন্না, লমগ্ুণবতী রমণীকেই একটি সাধারণ নাম তৌপদী বলয়! 


হু 
সত, 


শমতিছিভত করা হৃইয়! থাকিবে । একটি তৌপদী নামে রমণী পঞ্ভ্রাত 
কর্তৃক তৃক্তা হন নাই জখবা দ্রৌপদীই প্রন্কতপক্ষে একমাত্র অর্জুনের পন্থী 
ছিলেন। মহাভারতকার পাগুবগণের মধ্যে অসাধারণ সৌভ্রাত্য দেখাইবার 
জন্তই পঞ্চপাগুবের একমাত্র পত্বীরূপে দ্রোপদ্দীকে বর্ণনা! করিয়াছেন। 
দেশতেদে ব! যুগভেদে যে সকল ধর্মাতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় তাহা 
সাধুগণ ছার! অন্ত হইলেও, যদি প্রত্যক্ষ ভাবে শ্রুতি বা স্থতিবিরুত্ধ হয়, তাহা 
হইলে ধর্মবিধয়ে তাহা কখনই প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না । সদাচারের 
প্রামাণ্য বিষয়ে কুমারিলের মিদ্ধান্ত এইরূপ-_সাধুগণের আচরণ রাগঘেযাদদি 
বিহীন হইলে তাহা প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে। ইহার কারণ কোনও 
সাধু বিহ্বান ব্যক্তির আচরণ লোভ ব1 ছেষ প্রণোদিত না হইলে অবস্তই 
বেদমূলক হইবে। বেদমূলক হইলেই তাহ প্রমাঁণরূপে গৃহীত হইতে পারে। 
সাধুগণ কেবল রাগছেষের অধীন হুইয়াই বেদবিরুদ্ধ আচরণ করিতে পারেন। 
রাগছেষ না থাকিলে কখনই তাহারা বেদবিরোধী হইবেন না৷। 

এই আলোচনা হইতে ইহাই ম্পষ্ প্রমাণিত হয় যে সাধুদ্দিগের আচারমাত্র 
“সাচার” নহে। সাধুগণ যাহা! ধর্ম বলিয়া শ্বীকার করিয়া প্রশংসা করেন, 
তাহাই ধর্ম। আচারটি সৎ হইলেই তাহা সদাচার হয়। সধ্যক্তিগণের আচার 
হইলেই তাহ] সদাচার হয় ন]। 

ইহার পর ক্রমে ক্রমে সাধারণমান্ষের অস্তঃকরণও ধর্মবিষয়ে প্রমাণরূপে 
ব্বীকৃতি লাভ করিল। অবশ্ঠ নিবন্ধকারগণ শ্াস্বাহুমোদিত বৈকল্পিক বিষয়ে 
জনগণের আত্মতুষ্টিকে ধর্মবিষয়ে প্রমাণ বলিয়া ত্বীকার করিয়াছেন । 

নিবন্ধের যুগে আমরা দেখতে পাই যে, নিবন্ধকারগণ বিনা ছবিধা ও সক্কোচে 
স্থৃতি এমন কি শ্রুতির প্রামাপ্যও অস্বীকার করিতেছেন। বেদ বলিতেছেন--যে 
বেদজ নহে সে পরমাত্মার ম্বর্ূপ উপলব্ধি করতে পারে না। এই পরমাত্মার 
্বরূপ কেবল উপনিষদ্‌ গ্রন্থেই বিত হইয়াছে । নিবন্ধকারগণের মতে শূকর 
বেদাধ্যয়নে অনধিকারী। তাহা হইলে শুতদ্রের মুক্তি হইবে? 
পরমাত্মার বধার্থ স্বরূপ ন! জানিলে তো মুক্তি লাভ ঘটিতে পারে ন1 1: নিবন্ধকায় 
বীরমিত্রোদয় নিবন্ধে ঘোষণা করিলেন যে শুন্র পুরাঁগ হইতেই পরাঁত্মার হ্বরূপ 
জানিতে পারিবে। শুর্রের পুরাপাধ্যয়নে কোনও বাঁধ! নাই। বেদ বলিলেন-- 
কেবল বেদ হইতেই পরমাত্থার স্বন্$প জানিতে পারা যায়। নিবন্ধকার 


একি 


খলিলেন, পুরাণ হইতেও পরমাত্মার হ্বরূপ উপলব্ধি করা যাইতে পারে। ইহা 
প্রত্যক্ষভাবেই বেদবিরোধিত| | 

সময়ের পরিবর্তনে ধর্মবিষয়ে প্রামাণ্য ক্রমে ক্রমে কিরণপ পরিবতিত হইয়াছে 
তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রথমে অপৌরুষের্র এবং নিত্য বেদই ধর্মবিষয়ে 
'একমাত্র প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছিল। তাহার পর কালক্রমে আদিল 
অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মনুষ্যরচিত স্বতিগ্রন্থ। আরও পরবর্তী কালে সদাচার 
হইল ধর্মবিষয়ে একমাত্র প্রমাঁশ ॥ মীমাংদক জৈমিনির সময় পর্বস্ত বেদেরই 
ছিল ধর্মবিষয়্ে সর্বাপেক্ষ1৷ অধিক প্রামাণ্য । তাহার পর স্থতির, তাহার পর 
সদদাচারের । টহার অর্থ এই যে, শ্রুতি ও স্বতির বিরোধে শ্রুতিই বলবান এবং 
শ্থৃতি ও শদাচারের বিরোধে স্থতিই বলবান। শবরম্বামীর সময় পর্যস্ত এই 
নিয়মই নির্দিষ্ট ছিল। 

কুমারিল ভট্টের সময়ে ইহার পরিবর্তন ঘটে। তীহার মতে প্রামাণ্য বিষয়ে 
শ্রুতি ও স্বতির মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। স্থতিও শ্রুতির স্তাঁয়ই সমান বলবান। 
উহারা উভয়েই তুল্যবলবিশিষ্ট। স্থতির সহিত শ্রতির কোন বিরোধ উপস্থিত 
হইতে পারে না। যেহেতু শ্বতিতে শ্রুতির অতিরিক্ত অভিনব কোনও বিষয় 
সন্নিবেশিত হয় নাই, স্থৃতরাং স্বতিবাক্যকেও শ্রুতিবাক্য বলিয়া গণ্য করিতে 
হইবে এবং শ্রুতি ও স্থৃতির আপাতবিরোধকে শ্রতিঘয়ের বিরোধ বলিয়াই গণ্য 
করিতেই হইবে । শ্রুতি এবং স্বতির মধ্যে কোনটিই কোনটি অপেক্ষা! মবল বা 
দুর্বল নছে। ম্থতিকে শ্রুতি অপেক্ষা হীন বা অপর মনে করিবার কোনও 
কারণ নাই। 

কুমারিলের সময়ে স্থতি বেদেরই সমান প্রামাণ্যলাভ করে। স্থতি অপেক্ষা 
শ্রুতির প্রীধান্ত আর স্বীকৃত হয় না । 

ইহার পরবর্তী স্তরে নিবন্ধ গ্রন্থগুলিকে দেখিতে পাওয়া যায়! নিবদ্ধকারগণ 
শ্রুতি অপেক্ষা স্বতির উপরেই অধিক গ্রাধান্ত আরোপ করিযাছেন। ইহার 
কারণ শ্রুতিগুলি অতি প্রাচীন, অপ্রচলিত দুর্বোধ্য ভাষায় নিবন্ধ, সহজলভ্য ও 
নহে। পক্ষান্তরে স্থতিগুলি সহজলভ্য, সহজবোধ্য এবং সহজে হদয়জম কর! 
গস্ভব। এই সকল কারণেই নিবন্ধকারগণ শ্রুতি অপেক্ষ। স্থতিকে অধিক প্রাধান্ত 
দিয়াছেন । ধর্মের বিপরিবর্তনও ইহার অন্যতম কারণ বল! যাইতে পারে । 
এইরূপে ধর্মবিষয়ে প্রামাণ্যের গুরুত্ব শ্রুতি হইতে স্থতিতে স্থানাস্তরিত হয়। 


ণ 


কতকগুলি স্থতিতে প্রসিদ্ধ কনির্বজ্য প্রকরণ দেখিতে পাওয়া ফার।' কপির, 
গ্রকরণ অন্থদারে অগ্নিহোত্র, সন্ন্যাস প্রভৃতি কলিযুগে নিষিদ্ধ কনা হইয়াছে । 
স্লবেদে কিন্তু নিষিদ্ধ কর] তে! দুরের কথা; অগ্নিহোত্র প্রভৃতির বিশেষ প্রশংসাই 
করা হইয়াছে । বীরমিত্োদয়কার কোনগুরূপ ইতত্ততঃ না করিয়াই দৃঢ়তার 
সহিত বলিলেন --এঁ সকল অন্ষ্ঠানের জন্ত বেদে যে প্রত্যক্ষবিধি রহিয়াছে 
তাহা ম্বতিবচনের দ্বারা বাধিত হইবে। পূর্বে শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধে শ্রুতি- 
বচনের ঘবারাই স্বৃতিবচন বাধিত হুইত। নিবন্ধকারগণের হস্তে এই ব্যবস্থা 
বিপরধস্ত হইল। স্থৃতিবচনের দ্বারাই শ্রতিবচন বাধিত হইতে লাগিল। 

আরও পরবর্তীকালে দেখা যায় ষে দেশাচারের প্রামাণ্য শ্রুতির রহিত, 
সমান এবং স্থলবিশেষে শ্রুতিশ্বতি অপেক্ষাও আচারেরই প্রামাণ্য ও.প্রাধান্ 
অধিক। কৃত্যচিস্তামণিকাঁর বলিলেন--“দেশাচারস্তাবং আঁদে৷ বিচিস্ক্য দেশে 
দেশে যাস্থিতিঃ সৈব কার্ধ্য1'- প্রথমেই দেশাঁচারের কথা চিন্ত। করিতে হইবে। 
ধর্মবিষয়ে যেই দেশে যেই আচার প্রচলিত সেই দেশে সেই আঁচারেরই প্রামাণ্য 
ও প্রাধান্য সবাপেক্ষ। অধিক। 

কুমারিলের সময় প্বস্ত কিন্তু দেশাচারের প্রামাণ্য অতি সামান্তই ছিলি? 
শ্রুতি ও স্মৃতির অভাবেই সদাচারের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইত । শ্রুতি এবং স্বৃতি 
অপেক্ষ! আচারের প্রামাণ্য দুর্বল বলিয়াই ইহার স্থান সর্বনিষ়্ে ছিল। নিবন্ধ 
কারদিগের সময়ে দেশাচাবের প্রামাণ্য সর্বোপরি স্থাপিত হইল। 

নিবন্ধের যুগে ধর্নবিচারে নিবন্ধেরই একমাত্র গ্রামাণ্য। মূল স্বৃতি বা শ্রুতি 
কি বলিতেছে তাহা লইয়! আর মস্টিফ সধশলনের প্রয়োজন রহিল না | নিবন্ধ- 
কারদিগের মতের সহিত কোনও শ্রুতি বা স্থতির বিরোধ উপস্থিত হইলে 
নিবন্ধকারগণের মতই প্রামাণ্য ও প্রাধান্য লাভ করিতে লাগিল । যদি কোনও. 
শ্রুতি বা স্বতিবচন একজনও 1নবন্ধকার কর্তৃক কোনও প্রসঙ্গে উদ্ধৃত না হইয়া, 
থাকে তবে সেই শ্রুতি বা স্বতিবচন নিমূল বলিয়াই সিষ্কাস্ত করা হইতে, 
লাগ্িল। 

এইরূপে দেখ! যায় যে ধর্মবিষয়ে প্রামাণ্যের গুরুত্ব গ্রথমে একযাত্র শ্রতিতেই 
কেন্দ্রীভূত ছিল। ক্রমে তাহ। শ্রুতি হইতে স্মৃতিতে, স্থতি হইত সদাচারে এবং 
পরিশেষে অর্বাচীন নিবন্ধকারগণের গ্রন্থে দেশাচারে কেন্দ্রীভূত হয় । 

এই আলোচন! হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ধর্মবিচারে ভারতীয় শাস্গ্রস্থে 


কচ 


নর্কালেই একটি গতিপীন চলিফু পক্ি কার্ধ করিয়া! গিয্াছে। ইহা কোনও 
কালেই এক নির্দিষ্ট স্থানে প্কির বা অচল হইয়। অবস্থান করে নাই। এইভন্ই 
খবি পরাখর বলিয়াছেন--লত্যযুগে যাহা ধর্ম বলিয়া স্বীকূত হইয়াছে, তাহা 
ত্রেতা ও দ্বাপর হইতে পৃথক, যাহা ত্রেতা৷ ও ছ্াপরের জন্ত বিহিত হইয়াছে 
কলিযুগের ধর্ম তাহ। হইতেও পৃথক। গ্রতিযুগের ধর্ম সেই যুগের উপযোগী 
ও অন্নব্ূপভাবেই নির্দেশ কর] হইয়াছে । তিনি আরও বলিয়াছেন- “যুগে যুগে 
চষে ধর্মান্তেযু তেষু চ ষে স্থিতাঃ। তেষাং নিন্দা না কর্তব্য যুগরূপা হিতে 
দবিাঃ ॥'_যুগভেদে যেই ধর্ম যেই যুগের জন্য বিহিত হইয়াছে তাহা যেই ব্রাহ্মণ 
নেই যুগে প্রযুক্ত ধর্ম বলিয়া প্রতিপালন করে, অধায়িক বলিয়া তাহাকে নিন্দা 
করিবে না। কারণ সেই ব্রাহ্মণ গেই যুগের মৃত্ঠ বিগ্রহ । 

কিন্তু ইহার পরও একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায়। মন্ুর মতে ধাহারা যুক্তি 
বলে শ্রতি বা স্মতিবচনের প্রত্যক্ষভাবে বিরোধিত৷ করে তাহারা নাম্তিক 
পদবাচ্য। যে সকল নিবন্ধকার শ্রতিবচনের বিরোধিত। করিয়া অতিনধ খিদ্ধাস্ত 
স্থাপন করেন তাহাদিগকেও কি নব্যনাস্তিক বলা যাইবে না? মনত কিন্ত 
নাস্তিকগণকে সজ্জননমাজ হইতে বহিষ্কারের নির্দেশ দিয়াছেন 


নানা মুনির নানা মত 


নিবন্ধকার ল্মার্ত রঘুনন্দন বৃহন্নারদীয় পুরাণ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়। 
কলিকালের জগ্ত . কতকগুলি অহ্ষ্ঠান নিষিদ্ধ করিয়াছেন-_ বধা। সমুদ্রে গমন, 
কমগুলুধারণ, অসবর্ণ বিবাহ, দেবরদ্ধারা পুত্োখপাদন, অতিথিপৃজায় পশ্ডহত্যা» 
শ্রান্ধের জন্ত মাংস আহরণ অরণ্যাঅমে গমন, দত্ত! কন্যার পুনর্বার দান, দীর্ঘকাল 
্দ্ষচর্যব্রত পালন, নরমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ, মরণের উদ্দেশে হিমালয় গ্রভৃতি 
পর্বতে আরোহণ, গোমেধ যজ। আদিত্যপুরাণ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়। 
তিনি আরও কয়েকটি অনুষ্ঠানকে কলিকালের জন্য নিষিদ্ধ করিয়াছেন-- খা, 
আতভায়ী ছিজাগ্রগণের ধর্মযুদ্ধে হিংস1, যধাবিধি বানিগ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশ, বৃত্ত 
এবং স্বাধ্যায়মাপেক্ষ অবসক্কোচ, বিশগ্র্গণের মরপাস্তক প্রা়শ্চি্ বিধান, পাপবিষয়ে 
সংসর্গদোষ, মধুপর্কের জন্ত পণুবধ, শুত্রগণের মধ্যে দাস, * কুলমিত্র এবং 
অর্ধপীরীগণের ভোজ্যান্নতা, গৃহস্থের পক্ষে অতি দুরবর্তু স্থানে ভীর্ঘসেব।, 
্রাহ্মণাদির জন্য শুত্রের পৰতাদিক্রিয়া, ভূগুপতন, অগ্নিপর্ত্য এবং বৃদ্ধাদির 
মরণবিধান প্রভৃতি । পুরাণকার এই গ্রস্গৈ মন্তব্য ক ধে, এই সকল 
অনুষ্ঠান কলি ভিন অন্তষুগে ধর্ম বলিয়া গণ্য হইলেও কলির; আদিতে মহ্রিগণ 
লোবগুধির জন্যই ইহা্দিগকে কলিকালের জন্ত নিষিদ্ধ করিয়া! গিয়াছেন। 
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মীমাংঘকগণ কিন্ত দেশতেদে বা যুগডেদে ধর্মভেদব্যবস্থা স্বীকার করেন নাই। 
পূর্বমীমাংসার প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের অষ্টম অধিকরণকে 'হোলাকাধিকরণ: 
খল! হয়। এই অধিকরণের পূর্বপক্ষে বল! হুইয়াছে--হোলাকাদি শিষ্টাচার ও 
হারীতাদি স্মৃতিবিশেষের প্রামাণ্য অনুষ্ঠাত পুরুষভেদে ব্যবস্থিত। কারণ, দেশ 
বিশেষেই তাহা! দৃষ্ট হয়। হোঁলাকাদির অনুষ্ঠান প্রাচ্যদেশয়গণই করিয়া থাকেন । 
বসস্ত উৎসবের নাম হোলাকা । আহ্বীনৈবৃকাদি দাক্ষিণাত্যগণ কর্তৃকই অনুষ্ঠিত 
হইয়া থাকে। স্বত্ব কুলাগত কবধ্ার্কাদি স্থাবর দেবতা পুজাদির নাম 
আহবীনৈবুক | উদ্ব,বভযজ্ঞা্দি উদীচ্যদেশীয়গণ কর্তৃুকই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । 
জ্যৈষ্ঠ মাসের পুণিম। তিথিতে বলীবর্দগণকে অভ্যর্চনা করিয়! প্রধাবিত করার 
নাম উদ্বং যভষজ্ঞ। এইকপ হারীতাদি স্থতিও দেশবিশেষেই অনুস্থত হইয়া 
থাকে। এইগুলি দেশাচার। ব্ুতরাং ইহার্দিগের প্রামাণ্য দেশবিশেষেই 
খ্যবস্থিত। 

সিদ্ধান্তে মাধবাচার্য তাহার “জৈমিনীয় ন্যায়মালা* বিশ্তরে বলিলেন--'মৈবম্‌* 
--মা, তাহা নহে । অর্থাৎ হোলাকার্দি আচাবের প্রামাণ্য দেশ বিশেষে ব্যবস্থিত 
নছে। ইহার্দিগেব মৃলরূপে অন্থমিত শ্রুতিব সর্বসাধারণস্ব হেতু ইহার্দিগেরও 
সর্বসাধারপত্বই প্রতিপন্ন হয়। আচারের দেশভেদ বা যুগভ্দেব্যবস্থা স্বীকার্ধ 
নছে। যদি কোনও আচার ধর্ম হয়, তাহা হইলে সকল দেশে সকল যুগেই তাহা 
ধর্ম বলিয়! বিবেচিত হইবে । দেশভেদে বা! যুগভেদে দেশবিশেষে বা যুগবিশেষে 
ইহা! ধর্ম, ইহা! অধর্ম এইরূপ ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত নহে। 

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, তাহা হইলে “যণ্মিন দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্য 
ক্রমাগতঃ | বর্ণানাং সাস্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে ॥” এই মছুবচনে তে। 
মন্থ দেশধিশেষেই আচারের ধর্মত্ব মিরূপণ করিয়াছেন? মীমাংসকগণ ইহার 
উত্তরে বলিলেন যে, শ্রুতি বা স্থতিবিরুদ্ধ কোনও আচাণ কখনও ধর্মনূপে 
স্বীকৃত হইতে পারে না। শ্রুতি এবং স্বতির অবিকদ্ধ আচারই ধর্ধ বলিয়া 
ত্বীকৃত হয়। শ্রুতি এবং স্মৃতির অবিরুদ্ধ ছুইটি বিভিন্ন আচার যদি দুইটি 
দেশের যধ্যে বর্তমান থাকে, তাহ! হইলে কোনটি কে আচরণ করিবে মন্তবচনে 
এই প্রন্নেরই উত্তর দেওয়! হইয়াছে । যদ্দি দুইটি আচারই শ্রুতি বা স্বতিমূলক 
হয়, তাহা। হইলে 'করতিতৈধ্ত যত্রন্তাৎ তত্র ধর্মাবুভৌ স্থতৌ' এই নিয়ম অস্থসারে 
বিকল্প বিধান করিতে হইবে । উভয় আচারই ধর্মরপে পরিগৃহীত ছইবে। 
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কিন্ত কে কোন্‌ দ্দাচার গ্রহণ: করিরে এই প্রশ্নের উত্তয়েই মস্ত বিকর্িত 
'আচারহয়ের মধ্যে দেশভেদের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইরূপ মাতুলকন্তার পরিণয়, 
বিধবাবিবাহঃ দিবাবিবাহ, সমুদ্রাত্রান্বীকার প্রভৃতি দেশভেদে এবং যুগভেদে 
ব্যবস্থিত আচারগুলি যদি শ্রতিস্থত্যনুমোদিত হয়, তাহা হইলেই তাহা! স্দাচার- 
রূপে গণ্য হইয়। ধর্মরূপে সর্বদেশে ও সর্বকালে পরিগৃহীত হইবার যোগ্য হইবে। 
কিন্তু তাহাদিগের অনুষ্ঠান দেশভেদে ও যুগভেদে ব্যবস্থিত হইবে । পক্ষান্তরে, 
এ সকল আচারের মধ্যে ঘদি কোনটি শ্রুতি-স্থতির ছারা অন্থমোদিত না হয়ঃ 
তাহা হইলে দেশবিশেষের বিশিষ্টগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইলেও কোন যুগে বা কোন 
দেঁশেই তাহা! ধর্ম বলিয়। গণ্য হইবে না। ক্রুতিস্বত্যন্থমো দিত আচারই সদাচার। 
কেবলমাত্র সঙ্জনগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইলেই তাহা। সাচার বলিয়া গণ্য হইতে 
পারে না। কিন্তু সাচারমাত্রই সর্বকালে ও সর্বদেশে সকল পুরুষের পক্ষে 
আচরণীয় ধর্ম হয় না। যেই সদ্দাচার যেই দেশের জন্য যেই যুগের জন্য এবং যেই 
পুরুষের জন্ত বিহিত হুইয়াছে তাহাকেই সেই দেশের, সেই যুগের, সেই পুরুষের 
প্রতিপাল্য ধর্মক্পে গ্রহণ করিতে হইবে । “অসৎ' অর্থাৎ শ্রুতি বা স্বতি কর্তৃক 
অননুমোদিত আচার কোনও যুগে, কোনও দেশে কোনও পুরুষের পক্ষেই ধর্মরূপে 
পরিগৃহীত হইতে পারে না। হোলাকাদি অনুষ্ঠান শ্রতিস্থত্যাদির ছার! 
অনুমোদিত হওয়াতে সদাচাররপেই গণ্য এবং সর্বদেশে সর্বকালে সকল পুরুষের 
পক্ষেই ধর্মরূপে পরিগৃহীত হইলেও দেশভেদেই তাহা ব্যবস্থিত হইবে। ইহাই 
মন্ুবচনের অভিপ্রায়। 

শিষ্টাচার শ্রুতি বা স্বতিবিরুদ্ধ হইলে তাহা সদাচার বলিয়! ধর্ম বিয়ে প্রমাণ 
হয় না। দক্ষিণদেশের কোনও কোনও স্থানে শিষ্টগণ মাতুলকগ্তাকে বিবাহ 
করিয়া থাকেন। ছোলাকাদি আচারের ম্যায় শিষ্টগণ কর্তৃক পরিগৃহীত হওয়াতে 
মাতুলকন্তা পরিপয়রূপ আচারও শিষ্টাচারত্ব হেতু ধর্মে প্রমাণ চিইবে কি না 
মীমাংসকগণ (পু. মী- অধ্যায় ১ পাদ ৩ অধিকরণ ৫ ) এই গ্র্নী তুলিয়াছেন। 
বাতিককার বলিলেন-__ন1, যেহেতু ইহ শ্বতিবিরুদ্ধ স্থৃতরাঁং ইহ! পন্দাচার বলিম! 
ধর্মে প্রমাণ হইতে পারে ন1। স্বতি বলিতেছেন__“মাতুলশ্ত স্থতাম্‌ উড 
মাতৃগোত্রাং চ তখৈবচ। জমান প্রবরাং চৈব তাত। চাঙ্রায়ণং চরে, ॥” মাতুলের 
কন্তা মাতৃগোন্া এবং সমান প্রবরা কন্তাকে বিবাহ করিলে ভাহাক্ে ত্যাগ করিয়া 
চাঙ্রায়ণের অনুষ্ঠান করিবে-__এই স্মতিবচন প্রত্যক্ষভাবেই মাতুলকন্তাকে ধিধাহ 
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করা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। দাক্ষিপাত্যশিষ্টগখের আচার এই স্মৃতির 
ক্মনুকুল নহে। 

স্থতি'ও আচার উভয়েরই মূল অন্ুমাপক ্রুতি। স্থতরাং স্বাতিও আচার 
'উভব্ষেই সমান বলবান এবং তুল্যবলবিরোধে উভয়ই ধর্ম এইরূপ আশঙ্কা করিয়া 
'মাতুলকগ্যা প'রণয়কে ধর্ম বলিয়! গণ্য করা যাইতে পারে ন।। কারণ, 
'হোলাকাদি সদাচারে মদ্বাদি শ্বতিকারগণের অন্ুমাপকত্ব ব্মান রহিয়াছে । 
দবাক্ষিণাত্যের শিষ্টাচারে তাহা নাই। মন্থ প্রভৃতি স্বৃতিকারগণ দিব্যঙ্জানের 
সাহায্যে দেবেশ, কাল বিগ্রকুষ্ট বেদকে প্রত্যক্ষভাবে জানিতে সমর্থ ছিলেন। 
ইদানীস্তন দাক্ষিণাত্যশিষ্টগণ বেদ বা! শ্রুতিকে সেইবূপভাবে সাক্ষাৎ কারতে 
সমর্থ নহেন। সেইজন্ত এই সকল শিষ্টাচার মূল শ্রুতিকে অনুমান করিভে 
পারে না| কিন্ত যে কোনও শিষ্ট ষে কোনও দেশবিশেষে বা কালবিশেষে 
'“হোলাকাদ্দি আচারের মুলীভূত যে কোনও স্্বতিগ্রন্থ প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন 
করিতে সমর্থ । সুতরাং, শিষ্টাচারের ছার! স্বিতিই অনুমান করিতে পাঁরা যায়, 
শ্রুতি নহে। আবার প্রত্যক্ষ স্বৃতির দ্বার! অগ্থমিত স্তি বাধিত হয়। এইকারণেই 
দাক্ষিণাত্য শিষ্টাচারের অনুকূল কোনও স্থাতিও অনুমিত হইতে পারে না। 
শাস্তকারগণ বলিয়াছেন আচার হইতে স্থৃতি জানিয়া, স্থৃতি হইতে শ্রুতি 
কল্পনা করিতে হয়। স্থতরাং আচার হইতে শ্রুতি প্রত্যক্ষভাবে কল্পন করিতে 
পার। যায় না। স্থতির মাধ্যমেই তাহ! করিতে হয়--ইহা ঘ্যস্তরিত। আচার 
বিষয়ে শ্রুতির প্রামাণ্য বিপ্রকুষ্ট বা৷ দূরবর্তী। স্থতিবিরুদ্ধ এইরূপ আচারের! 
ধর্মবিষয়ে প্রামাণ্য থাকিতে পারে না--“আচারাত্ত, স্থতিং জ্ঞাত্ব! স্বতেশ্চ শ্রুতি 
কল্পনম্। তেন ঘ্যস্তরিতং তেষাং প্রামাপ্যং বিগ্রকস্তুতে ॥--আচারের মূল 
শ্বতি। স্থতরাং শ্রতিমূলক হইলেই স্বতির প্রামাণ্য। ইহাই হুইল মীমাংসক- 
গণের সিদ্ধাস্ত। এহ মীমাংসকগণ দেশতেদে যদ্দি কোনও শ্রতি-স্থৃতি বিরুদ্ধ 
আচার তদ্দেশীয় শিষ্টগণ কর্তৃক আচারিতও হয় তথাপি তাহাকে অসদাচার 
'এবং অধর্ম বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন । কিন্তু শ্রতি বা শ্রত্যন্মোদিত সদাচারকে 
'সর্বদেশেঃ সর্বকালে, মবপুরুষের জন্য ধর্ম বলিয়! নির্দেশ করিয়া যুগাভেদে, 
দেশতেম্ধে এবং পুরুষভেদে উহাদিগের ব্যবস্থিতত্বই স্বীকার করিয়াছেম। এই 
্বীক্কতিয দ্বারা তীহার! প্রত্যক্ষতাঁবে না হইলেও পরোক্ষভীবে আচার ধর্মের 
ক্রমপর্িধ্তনগীলতাই ম্বীকার করিয়া লইয়াছেন্‌। 
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জৈমিনি শবরম্বামী এবং কুমারিল ভট্ট পর্যন্ত মীমাংলকগণ আচারের এই 
হীনবলত্বই সমর্থন করিয়। গিয়াছেন। নিবন্ধকারগণ কিন্তু শ্রুতি বা স্বতি 
অপেক্ষা আচাররেই অধিক প্রামাঁণা ও প্রাধান্ত দিয়াছেন। তাহাঁদিগের 
মতে--ধর্মবিচারে &থমে দেশাচারের কথাই চিন্ত। করিতে হইবে। যেই দেশে 
যেই আচার পণম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে তাহা! অসদাচার অর্থাৎ প্রত্যক্ষ 
ভাবে শ্রুতি বা স্থতিবিরুষ হইলেও শ্রতি-স্বতি প্রভৃতি শাস্ত্রের অপব্যাখ্য।, 
বিরূপ ব্যাখ্য। ব| অন্গবৈকল্য ঘটাইয়াও দেশাচারের অনুকূল ব্যাখ্য।র ঘাঁর।, 
তাহাকে সদাচার সুতরাং ধর্ম বলিয়াই তাহারা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্ট! 
করিয়াছেন। 
এই গ্ুসঙ্গে মাধবাচার্য তাহার পরাশরভাষ্যে মাতুলকন্তা পরিণয়কে সদাচার 
বলিয়। গ্রতিপন্ন করিবার জন্য ষে পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিনব বিচারপদ্ধতির অবতারণা 
করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য বলিয়া! মনে হয়। 
সংহিতাকার মনত বিবাহযোগ্যা কন্তার আলোচনাবসরে বলিলেন-_ 

'অসপিণ্া। চ যা মাতুরমগোতাচ য1 পিতুঃ | 

সা! গ্রশস্ত। ঘিজাতীনাং দারকর্ণণি মৈথুনে ৪" ম* ৩-৫ 
অর্থাৎ যেই কন্যা মাতার অসপিগ্) এবং অসগোত্রা এবং যেই কন্তা পিতার 
অসগোত1 ও চকার বলে অনপিগড। সেই কন্ত৷ মিথুনসাধ্য দারকর্মে দ্বিজাতির 
পক্ষে প্রশস্ত অর্থাৎ সেইরূপ কন্তাই দ্বিজাতির পরিণেয় । 
দি বল এইরপ ব্যাখ্যায় মাতৃগ্রহণ অনর্থক বলিয়া বিবেচিত হয়, কারণ 
পিতৃগোত্র এবং পিতৃসাপিগ্ড নিষেধের দ্বারাই মাতৃগোত্র এবং মাতৃপাপিগ্ড নিষেধ 
সিদ্ধ হয়, যেহেতু মাতার পৃথক সাপিগড বা গোত্রের অন্তিন্থ শাস্ত্রকারগণ স্বীকার 
করেন নাই। শাস্্কারগণ বলিয়াছেন--'একত্বং সা গত ভতুঃ পিণ্ডে গোতে 
চন্থতকে। ম্বগোত্রাদ্‌ ভ্রশ্ততে নারী বিবাহাৎ সপ্মে পদ্দে॥” বিবাছের 
সপ্তপদ্দীগমন অন্ষষ্ঠানের পর নারী স্বগোত্র অর্থাৎ পিতৃগোত্র) হইতে বিচ্যুত 
হয়। তখন সে ভার গোত্র এবং মাপিণ্ডের সহিত একসঝ্সপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ 
পিতার গোত্র এবং স[পিগ্ড পরিত্যাগ করিয়! স্বামীর গোত্র 4বং সাপিও লাভ 
করে। স্তরাং মাতার গোত্র এবং সাপিগড পিতার গোত্র এবং সাপিগ্ড হইতে 
পৃথক হইতে পারে না! । স্থতরাং দি বল মন্তবচনে মাতৃগ্রহণ নিরর্থক হইয়াছে 
তাহ! হইলে বলিব গান্ধর্বাদি বিবাছে কন্তা সম্প্রদানের ব্যবস্থা নাই। সুতরাং এ 
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নকল বিবাহে কল্কার পিতৃগোত্র এবং পিতৃসাপিগ্ডের নিবৃত্তিও খটেনা। ব্রার্গাদি 
বিবাহুপন্ধতি অন্রসারে যেই কন্তাকে বিবাহ দেওয়া! হয় তাহার পিঝোদক- 
ক্রিয়া ভর্তুগোতাহ়সারেই অনুষ্ঠিত হয়। কিন্ত গান্বর্বাদি বিবাহের পক্ষতি 
অন্ুপারে যেই কন্ঠার বিধাহ হয় তাহার পিগ্ডোদক ক্রিয়। পিতৃগোত্রাহসারেই: 
করিতে হইবে, ইহাই পুরাপ-শাস্কারগণের সিদ্ধান্ত । (মার্কগডেয় পুরাণ, 
গোড়ুর পুরাণ ২1২৬।২১, ২২ )। 

ইহার হারা মাতুলস্থতা বিবাহবিষয়ে ধে বিবাদ রহিয়াছে তাহাও পরাস্ত. 
হইল। মাতুলস্থত। বিবাছের নিষেধবচনগুলি গাক্ধর্বাদি বিবাহ বিষয়েই 
প্রযোজ্য । কারণ সেই স্থলে গান্ধ্বার্দি বিবাহপদ্ধতি অন্গসারে বিবাহিভ৷ কন্তার' 
পিতৃসাপিগড নিবৃত্তি খটে। 

শাতাতপ বলিলেন--“মাতুলন্ত সুতামুচ! মাতৃগোত্রাং তখৈব চ। সমান 
গ্রবরাংচৈব ছিজশ্চান্দ্রাযণং চরেৎ ॥" মাতুলস্থৃতা, মাতৃগোতা অথবা সমান, 
প্রবরা কন্যাকে দৈবাৎ বিবাহ করিলে ছ্িজগণ চান্দরায়ণ ব্রতের অন্নষ্ঠান করিবে । 
পিতা ব1 মাতার ভগিনীর কন্তা এবং মাতুলস্থৃতা ধর্মতঃ ভগিনীতুল্যাই। স্থৃতরাং 
বিবাহ ব্যাপারে তাহাদিগকে বর্জন করিবে- ইহাই শান্্কারগণের অভিপ্রায় । 
স্থুস্ত বলিলেন_-পিতার পত্বীগণ সকলেই মাতৃম্বর্ূপ। ৷ সুতরাং তাহাদিগের, 
ভ্রাতারা সকলেই মাতুলতুল্য। তাহাদিগের ভগিনীগণ সকলেই ভগিনীতুল্য] । 
তাহাদিগের অপত্যগণ সকলেই ভাগিনেয় । ব্যাস বলিলেন- বিবাহ ব্যাপারে 
মাতৃপিগ্ডাকে ছ্বিজগণ যত্বের সহিত বর্জন করিবে । মাঁধবাচার্ষের মতে এই 
সকল নিষেধবচনই গাক্বর্বার্দি বিবাহবিষয়ে প্রযোজ্য । ব্রাঙ্মার্দ বিবাহ 
বিষয়ে নহে। 

ধদি জিজ্ঞাসা কর যে এই মকল বচনই তে শাস্্কারগণ কর্তৃক অবিশেষভাকে' 
সকল পদ্ধতি অন্সারে বিবাহিত কন্যার বিষয়েই নহে। অবিশেষে প্রবৃত্ত এই, 
সকল বচনকে কেবল গান্ধর্বার্দি বিষয়বিশেষে কিরুপে ব্যবস্থিত কর! যাইতে 
পারে, তাহা হইলে বলিব--মন্্র তাহার মংহিতায় একাদশ অধ্যায়ের ১৭১ ও. 
১৭২ ক্লোকে অধিশেষে নিষিদ্ধবিষয়কে বিষয়বিশেষে উপসংহ্ৃত বা ব্যবস্থিত 
করিয়াছেন। 

গুপ্ন হইতে পারে ব্রাঙ্জমাদি বিবাহবিষয়ে যদি মাতুলন্তার বিবাহ বিহিত, 
হয় তাহা হইলে মাতার ভগিনীর কন্তা বিবাহযোগ্যা হইবে-- এইস্বপ, 
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রঙ্গের উত্তরে বলা যাইতে পারে থে; শিষ্টগছিত বলিয়াই সেই স্বরে 
শিষেধস্বতি কল্পনা করিতে হইবে। শিষ্টগহিত বিষয়ের অনুপাদেয়ত্ব বিবন্নে 
ষাজবন্ধ্য বলিয়াছেন -'অশ্বর্গ্যং লোকবিদ্িষ্টং ধর্ম্যমপ্যাচরেন্নতু (১/১৫৬)।? 
অস্থগ্গ্য এবং লোকবিছ্ি্ঈট আচার ধর্ম অর্থাৎ শ্রতিস্বত্যুহমোদিত হইলেও 
'আচরণীয় নহে। যদিও মাতুলস্থতা পরিণয় উদ্দীচ্যশিষ্টগহিত তথাপি 
দাক্গিপাত্যশিষ্টগণ কর্তৃক আচরিত হওয়াতে এবং দাক্ষিণাত্যগণের এই আচারের 
মূলে রাগঘেযাি দোষ না থাকাতে এবং বিধি নিষেধ পরীক্ষকগণের দ্বারাই ইহ! 
অনুষ্ঠিত হওয়াতে ইহাকে সদাচারমূসক বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে । এই 
সন্দাচারের স্থতিচনের মহিতও কোনও বিরোধ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং ইহা 
ধর্ষ ও অনুষ্ঠের্র। কিন্ত মাতার ভগিনীর কন্ত।. বিবাহ অবিগীত শিষ্টাচারের ছারা 
গহিত । স্থৃতরাং তাহা ধর্ণও নহে--অনুষ্ঠেয়ও নহে। 
মাতুলস্থত! বিবাহের অন্ুগ্রাহক ক্রতিও দেখিতে পাওয়া! ষায়-_ 

"আয়াহীজ্্র পথিভিরীড়ি তেভিঃ 

যজ্ঞমিমং নে! ভাগধেয়ং ভুষন্য। 

তৃপ্তাং জহুর্মাতুলস্তেব যোষা 

ভাগন্তে পৈতৃঘ সেয়ী বপামিব ॥ 

( খ. স. ৭, ৪. ৩. ২২৬) 
ইহাক্স.অর্থ_“হে ইস্ছ তুমি স্ততগণের সহিত আমাদিগের ক্ষেত্রে আগমন 
করিয়া! আমাদিগকর্তৃক প্রদত্ত ভাগধেয় গ্রহণ করিয়া তৃত্তি লাভ কর। আজ্যাদি 
দ্বার! সংস্কৃত বপা তোমাকে উদ্দেস্ত করিয়া! ত্যাগ করা হইয়াছে। যেরূপ মাতুলের 
কন্তা ভাগিনেয়েরই ভাগ অর্থাৎ ভাগিনেয় কর্তৃকই ভজনীয়া অর্থাৎ ভাগিনেয়ের 
'পরিপয়যোগ্যা সেইরূপ এই বপার ভাগ তোমারই ভাগ অর্থাৎ তোমাকর্তৃকই 
.এ্রহণীয়। হ্তরাং মাতুলকন্তার বিবাহ শ্রতক্ৃকও অন্গৃহীতি। ত্রান্ধাদি 
বিবাহে মাতুলন্তাঁবিবাহ যে স্মতিবিরুদ্ধ নহে বরং স্বৃতিসম্মত[ তাহাই পূর্বেই 
প্রদণিত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যগণের অবিগীত শিষ্টাচার প্রসিদ্ধ 
এইরূপে মাতুলস্ুতাবিবাহ শ্রুতি, স্থবতি এবং সদাচারসন্দর্ত হওয়াতে ধর্ম 
বলিম্বাই স্বীকৃত হইল। কিন্তু ধর্ম হইলেও ইহা! দেশভেে ব্যবর্থিত। 
ঘাধবাঁচার্ধের এই আলোচনায় তাহার দেশাচারের প্রতি আনুগত্য, বুশ" 
শিতা ও ভীক্ষবুদ্ধির পরিচয় পাওয়। যায়। কিন্তু শাস্ত্রের বাচনিক অর্থের মর্ধাদ! 
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রক্ষা করিলেও মর্সার্থের প্রতি শরন্ধার অভাব স্বপরিস্ছুট | বু্বলে তিনি "স্তর 
বচনের প্রচলিত সহজ, সরল, সর্বজনবোধ্য অর্থ ত্যাগ করিয়! দেশাচারের প্রতি 
প্রীতির আধিক্য দেখাইবার জন্য কুটিল পথ অনুসরণ করিয়া! অপব্যাখ্যার আশ্রয় 
লইয়াছেন। মাধবাচার্ষের ন্তায় সর্বজনমান্য শ্রছের় পণ্ডিতের নিকট এইক্প 
আঁচরণ অপ্রত্যাশিত । দেশাচারের প্রতি একাস্ত অন্ুরাগই তাহাকে এইকপ 
কুটিলপথে চাঁলিত করিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। তিনিও যুক্তিবলে প্রত্যক্ষ 
শ্বতিবিরোধী মতকে সদাচার বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। মন্তর 
মতে ইহা'ও একরূপ নাস্ভতিকতাঁই । মাধবাচার্ধ দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী । তিনি 
দাক্ষিণ[ত্যের শিষ্টাচরিত “অনাচার'কে হোতুশাস্ত্রের আশ্রয় লইয়া যুক্তিবলে 
'সদাচার' বলিয়! গ্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপ বহদেশে স্মা- 
পগুত ভবদেব ভট্ট উহার 'পদ্ধতি' গ্রন্থে প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে বজদেশের শিষ্টগণ 
কর্তৃক আচরিত মংস্ত মাংস ভক্ষণরূপ “অনাচার'কে সদাচার বলয়া প্রতিপন্ন 
করিবার চেষ্ট] করিয়াছেন । তীহাঁ* যুক্তি এইরূপ-- 

ছাগলেয়, যাজ্বন্ধ্য, মন্ত্র প্রভৃতি মশ্ত-মাংষ ভক্ষণে যে দোষের কথা 
বলিয়াছেন তাহ। সামান্তভাবে মৎস-মাংসের অঙক্ষ্যত্ব গ্রতিপাদনের জন্য নহে। 
নিষিদ্ধ কুহু পূর্ণেন্দু সংক্রান্তি চতুর্দশী ও অষ্টমী প্রভৃতি তিথ্যাদি বিষয়েই ব্যবস্থিত 
বুঝিতে হইবে। সামান্তভাঁবে নিষিদ্ধ হইলে তিথ্যাদি বিশেষে নিষেধের আনর্থক্য 
গ্রসঙ্গ উপস্থিত হয় । আবার মংন্তাদি পরিত্যাগে ফলশ্রতিও বর্তমান। যদি 
সামান্তভাবেই মকল তিথিতে সকলপগ্রকাঁর মত্ত মাংস বর্জন শাস্রকারগণের 
অভিপ্রেত হইত তাহা হইলে মংন্তাদি পরিত্যাগে ফলশ্রুতিরও কোনও অর্থ 
থাকিত না । ক্ৃতরাং কেবলমাত্র নিষিদ্ধ তিথ্য।দি বিষয়েই মত্স্য-মাংসাদি ভক্ষণ 
নিষিদ্ধ, সকল প্রকার মতশ্যার্দি সকল ক্ষেত্রে সামান্ভাবে বর্জনীয় নহে--ইহা 
বিধান করাই শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রায় । 

সুতরাং ছাগলের যে বলিয়াছেন-_-“বৃথামাংসম্‌ ন ভোকব্যমঃ ভোক্তব্যং 
শ্রান্ধ কর্মণি । অন্তথ| ভক্ষযন্‌ বিপ্রঃ প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ॥* অর্থাৎ সাধারপতঃ 
বৃথা মাংসভক্ষণ করিবেনা, কিন্তু শ্রান্ধকর্ধে ভক্ষণ করিবে। শ্রান্ধকর্মভিন্ন অন্ধ 
সময়ে ব্রাহ্মণ বৃথা মাংস ভক্ষণ কৰিলে প্রাজাপত্যের অনুষ্ঠান করিবে । যাঁজ- 
বন্ধ্যও যে বলিয়াছেন - 'মংস্তাংস্চ কামতো! জঙ্জু1 সোপবাসস্ত্যহং ভবেৎ।” অর্থাৎ 
কামণঃ মংস্ততক্ষণ করিলে তিনদিন উপবাস করিবে | মস্ত ষে বলিয়াছেন-. 
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“নাস্তা বিধিন! মাংসং বিধিজ্ঞোধনাপদি ত্িজঃ অষ্জ।হবিধিন! মাংসং প্রেত্য 
১তৈরভ্ভতেহ্যশঃ ॥+ অর্থাৎ বিধিজঞ ব্রাহ্মণ অবৈধমাংস ভক্ষণ করিবে না। অবৈধ 
মাংস ভক্ষণ করিলে মৃত্যুর পর অপষশ প্রাপ্ত হইবে। ব্যাসও যে বলিয়াছেন-- 
“কুহু পূর্ণেন্দু সংক্রান্ত্যাং চতু্দশা্টমীযুচ । নরশ্চাগ্ডাল যোনি; স্তাৎ স্ত্রীতৈল মাংস 
ভক্ষপাৎ। শরান্ধে প্রদত্ত: বিধিনা দৈবে চাভ্যধিতো। ছিজৈঃ | উপাকতং মহারোগান্‌ 
মাংসং তুবীত নান্তথ] ॥' অর্থাৎ অমাবন্ত।, পৃণিমা, সংক্রান্তি, চতুর্দশী এবং 
অষ্টমী তিথিতে স্ত্রীঃ তৈল ও মাংন ভক্ষণ করিলে মানুষ চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হয়। 
কিন্ত শ্রাঙ্ধে ও দৈবকাধে ব্রাক্ষণকর্তৃক আমন্ত্রিত হুইয়৷ মাংসভক্ষণ করিবে 
অথব। মহারোগে আক্রান্ত হইলে দেবতোদ্গেশে হতপশুর মাংস ভক্ষণ করিতে 
পারিবে--এই সকল নিষ্ধেবচনই চতুর্দশী প্রভৃতি বিষয়ক । অন্তথা সামান্তভাবে 
মতশ্ক-মাংস অতক্ষ্য হইলে তিথিবিশেষে নিষেধের কোনও অর্থ ই খুঁজিয়। পাওয়া 
খায় না। আরও+ যাজবন্ধ্য যে বলিয়াছেন -'সর্বান্‌ কামান্‌ অবাপ্সোতি 
হয়মেধ হলং তথা । গৃহেহপি নিবসন্‌ বিপ্রো! মুনির্মাংস বিবর্জনাৎ ॥* অর্থাৎ 
থে বিপ্র গৃহে বাস করিয়াও মাংস বর্জন করে সেই বিপ্রমুনির সকল কামন। 
পূর্ণ হয় এবং সে অস্বমেধ যজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হয়। এই অংশ্ত-মাংস পরিত্যাগে 
ফলক্রতিও উপপন্ন হয় ন|। সাধান্তভাবে মতস্ত-মাংসের অতক্ষ্যত্ব প্রতিপাদনই 
'শাস্ত্কারগণের অভিপ্রায় হইলে এইরূপে ফলশ্রুতি নিরর৫থকই হইয়া পড়ে । 
মন্তুও বলিয়াছেন--“ন যাংসভক্ষণে দোযো+ ন মগ্যে চ মৈথুনে। প্রবৃত্িরেষ! 
ভূতানাং নিবৃত্তিন্ত মহাফল।” ॥ অর্থাৎ মাংসভক্ষণ স্থরাপান প্রতভতিতে কোনও 
দোষ নাই কারণ ইহ! প্রাণীগণের সহজাত প্রবৃত্তি সন্ৃত। কিন্তু এই সহজাত 
প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হইলে মহাফল লাভ হয়। অতএব মৎস্য মাংসতক্ষণে 
কোনও দৌষ ঘটিতে পারে না। ইহাই শান্্কারগণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারা 
যায়। মস্ত যে বলিয়াছেন--“যক্ষরক্ষঃ পিশাচান্ং মগ্যং মাংসং স্বরাঁসবম্। 
তদ্‌ ব্রাঙ্ষণৈন্ন ভোক্তব্যং দেবানাং ভৃগ্তাং হবিঃ' অর্থাৎ মস্ত, মাংস) স্থরা এবং 
আনব হইল যক্ষ, রক্ষ এবং পিশাচের অন্ন। হুবিভূকি দেবগণেরও ইহা অন্ন। 
ব্রা্থখ কদাপি ইহ। তক্ষণ করিবে না। এই নিষেধবচনও আমমাংস বিষয়েই 
বুঝিতে হইবে। কারণ+ আমমাংদকেই না.| আগমে রাক্ষসার বর্িয়। প্রসিদ্ধ 
কর! হইয়াছে । 

“দেবল বলিয়াছেন--“মত্ত্ত।শ্চ বিকৃতাকারাঃ সর্পনীর্যা দরীশয়াঃ""" নৈব ভক্্যা 


অতি 


'ছিজা তিডিঃ-- অর্থাৎ বিরুভাকার সপবীর্ধ ও দরীশয় মং ব্রাহ্মণের অভক্ষ্য 1. 
এই নিষেধবচনের-বারাও ইহাই শ্রতিপর় হয় যে, যাহারা মত্তক উত্তোলন করে 
'মা এবং যাহারা গর্তের মধ্যে বাধ করে না সেই সকল মত্ত অতক্ষয মহে। 
'শাঙ্খকারগণ থে সকল মত্ক্ত এবং যে সকল জীবের মাংস অভক্ষ্য বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন কেবল তাহাদিগের ভক্ষণেই দোষ ঘটে এবং এঁক্ধপ নিষিদ্ধ 
'অংন্ত মাংস ভঞ্ণের জন্ত শাস্্বকারগথ গ্রায়শ্চিত্ের বিধান করিয়াছেন । অনিষিদ্ধ 
অৎল্ঞ মাংল তক্ষণে দোষের অভাব সুতরাং প্রায়শ্চিত্তেরও অভাব--ইহাই হইল 
ভট্ট ভবদেবের অভিমত। 

খ্্ীহীয় ছাদশ শতাবীতে রাঢ় দেশে গোবর্ধন গঙ্গোপাধ্যায়ের গরমে ভবদেব 
'ভট্রের জন্ম হয় । ইহার! কৌথুমি শাখাস্তর্গত সামবেদী সাবর্দ গোত্রীয় ব্রাঙ্গণ। 
খ্ভবদেব ভট্ট প্রথমে রাজ! হুরিবর্সদেবের শ্রীকরণাধিপ ছিলেন এবং পরে তাহার 
'বিশ্রামসচিব হন। ভবদেবের পর্শকর্সপদ্ধতি” প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । এই গ্রন্থের 
খ্্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে অনিবিদ্ধ মত্ন্ত-মাংস ভক্ষণে কোনগযপ দোষের অভাব 
স্থৃতরাং প্রায়শ্চিত্তেরও অভাব এইক্প গিদ্ধাস্তে তিনি উপনীত হইয়াছেন। 
তিনিও হেতুশাস্বকেই আশ্রয় করিয়। মন্বাদিশান্ত্রের সর্বজন শ্বীৃত সিদ্ধান্তের 
'্অপহ্ৃব করিয়াও রাঢদেশীয় শিষ্টগণম্বীকূত অনাচারকে যুক্তিবলে সদাচার বলিয়া! 
প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । ব্রাঙ্ষণ ঘৎন্ মাংসাদি ভক্ষণ করিবে ন! 
--ইহাই হইল সর্বভারতীয় ধর্মশান্বিদ্গণের সামান্য সিদ্ধান্ত। রাঁট়ীয় ভবদেব 
'এই সামান্য সিদ্ধাস্তকে ব্যবস্থিত করিয়া নিষিদ্ধ মস্ত মাংস ভক্ষণ করিবে নাঃ 
করিলেই দোষ্ভাব হইবে-এইবূপ অর্থ রুরিলেন। স্থৃতরাং তাহার মতে 
'অনিষিদ্ধ মন মাংস ভক্ষণে কোনও রূপ দোষ ঘটিতে পারে না । ইহাও কি 
একরপ প্রাদেশিকতা নহে? ইহারাঁও কি মন্বা্দি শাস্ত্রে অবমাননাকানী 
“হেতুশাস্্াশ্রয়ী 'নাস্তিক' নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নহেন ? ভ্টকুমারিলের 
সময় হইতেই শাস্ত্রের এইরূপ নবনব ব্যাখ্যা প্রসার লাভ করিতেছে। শাস্ত্রের 
'অবমাননাকারী এইসকল ধর্ষশাস্্রবিদ্কে নবনা।স্তক নামেই অভিহিত করা 
যাইতে পার । ইহারা শাস্ত্রবচনের কার্থ করিয়াও নিজ নিজ অভিপ্রায়া- 
সুযায়ী শাঞ্ষের সিন্ধান্ত করিতে আদৌ পশ্চাদপদ হন না । ইহাতে তীক্ক বুদ্ধির 
পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু শাস্তবচনের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা বা নিষ্ঠার 
পরিচয় পাওয়া যায় না। 


এর 


শাঙের আপব্যাধা করিয়াও এই নবনাত্রিকগণ দেশাচারকে শান্িসশ্মত করিবাক 
অন্ত আগ্রাণ চেষ্টা কৰিয়াছেন। তাহাদের নিকট ধর্মবিষয়ে দেশাচারই 
হইল সর্বত্েষ্ প্রমাণ। শাস্ত্কে ঘুরাইয়। ফিরাইয়। সেই দেশাচারের অনুকুররূপে 
ব্যাখ্য। করিতে হুইবে এবং এই আচারান্বগত ব্যাখ্যার ভ্যই তাহার! নিজনিজ 
নিবন্ধে বুদ্ধির প্রাখর্য প্রদর্শন করিম্নাছেন। কোন কোন শাস্্রজ্ঞ পণ্ডিত বলিলেন-_ 
বিধবা বিবাহের অন্ধকূল শাস্্বচনের অভাব নাই । এমন কি, প্রত্যক্ষ শ্রুতিও 
দেখিতে পাওয়। যাঁয়। খঙ্েদ বলিলেন-- 'উদীঘ নাধ্যভি জীবলোক মিভাব্বুমেতমু 
পশেষ এহি। হস্তাগ্রাভন্তাঁদি ধীষোস্বমেতৎ পত্যুর্জনিত্বমভিসংবভৃবেতি। 
-হে নারী তুমি গততপ্রাণ এই .পতির নিকট গমন করিয়া শয়ন করিয়াছ । 
এই পতির নিকট হইতে উিত হইয়া! জীবলোকের দিকে অগ্রসর হও। তুমি 
পাণিগ্রহণকারী পুনধিবাহেচ্ছু এই পতির জায়ত্ব স্বীকার করিয়৷ তাহার নিকট 
গ্রমন কর। 

গৌতম বলিলেন-.ভ্তীর সৃত্যুর পর যদি অনাহত যোনি নারী পুনরায় 
বিবাহের ইচ্ছা করেন তাহা হইলে এই বিষয়ে. বিচারের কোন অবকাশ 
নাই। বুহম্পতি বলিলেন-_ অক্ষত যোনি নারীর তার মৃত্যুর পর যদি পুনরায় 
বিবাহের ইচ্ছ! হয় তাহ! হইলে পুনরায় বিবাহ করাই শাস্ত্কারগণের অভিমত । 
বৈশম্পাঁয়ন বলিলেন--স্ত্রী না থাকিলে পুরুষের যেমন বহুধববাহের ব্যবস্থ। আছে 
সেইরূপ স্বামীর অভাবে স্ত্রীলোকেরও বহুবিবাহ হইতে পারে। মহাভারতোক্ত 
মাঁগরাজের বিধবা কন্তা উলুগীর বিবাহুই তাহার সাক্ষ্যস্থল। কাত্যায়ন 
বলিলেন-_ ভর্তা যদি অন্যজাতীয়, পতিত, ক্লীব, বিকর্মস্থ, সগোত্র, দাস অথবা। 
দীর্থাময় হয় তাহা হইলে উঢ়া কন্তাকেও গ্রাবরণ ভূষণাদির সহিত অন্তবরের 
হান্তে অর্পণ করিবে । 

বৃহন্নারদীয় পুরাণে বল! হইয়াছে যে, বিধবাবিবাহ এক সময় ধর্মমূলক হইয়া 
থাঁকিলেও কলিতে তাহা বর্জনীয়। কারণ, লোকবিথিষ্ট ধর্ম মানুষের আচরণীয় 
নহে | 

এইরূপ যুগভেদে ধর্মভেদের বাবস্থা যোগী যাঁজবন্ধ্যও স্বীকার করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন-- 'দময়াগগত| চেষ্ট] সময়ানুগত। ক্রিয়া । . তমা অবশ্থাং গময়ং 
বীক্্য ধর্মং সমাঁচরে ॥,. ভগবান্‌ গ্রীকৃঞ্ক বলিলেন-_'ধারণাৎ্!ধ ইত্যাহঃ ধর্মে 
ধারয়তে প্রজাঃ | ধৎ স্যান্ধারণ সংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয় ॥, 


ডি. 


অইয়প. উক্জির অভিপ্রায় এই যে, ধর্ম শকটি ধারণ অর্থে প্রযুক্ত । খানবীক়্ 
শক্তি বিবেচনায় সময়োপযোগি ধর্মের ব্যবস্থা শাস্ত্রে না থাকিলে পূর্বস্থাপিত পদ্ধতি 
সমাজকে ধারণ অর্থাৎ সংরক্ষণ করিতে পারে না। স্কৃতরাঁং নরষেধ প্রভৃতি . 
পুরাতন যুগের ধর্মকৃত্য অবস্থা বিবেচনায় কলিতে দূষণীয় এবং সত্যাদিযুগে ষে 
পাপীর সভভাষণ ও ধনুগ্রহণাঁদি অধর্মজনক ছিল, সময় ও অবস্থা বিবেচনায় কলিতে 
তাহ। অনিন্ধনীয় বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে । সময়ান্তরে বঙগাদিদেশ গমন 
নিষিদ্ধ থাকিলেও (অঙ্গ বঙ্গ কলিলেবু স্বরাষ্ট্র মগধেষু চ। তীর্ঘবাতাং বিন! গচ্ছন্‌ 
পুনঃ সংস্কারম্‌ অর্হত্তি ॥) অধুনা “রত্মাকরং সমারভ্য ব্রন্ধাপুত্রান্‌ ভাগং শিবে। 
বঙ্গদেশে ময়] প্রোঁক্ত সর্বসিদ্ধি প্রদায়ক ॥'--এই মহাদেবের উক্তি অনুসারে অধুনা 
তাহা ধর্মজনক বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে । এইরূপ সময়ভেদে শাস্ববচনাহসারে 
দা কন্তার পুনর্দানাদি কৃত্য অর্থাৎ সত্যধুগাদিতে ধর্ম বপিয়াই বিবেচিত হইত, 
ইহাই নারদীয় বচনের অভিপ্রায় । একবার প্রদত্ত ঘটাদির ন্যায় সকৎ 
প্রদত্ত কন্যাকে পুনরায় দীন করা যাইতে পাঁরে না। কারণ, একবার দান 
করিলেই সেই কন্তার উপর পিতার শ্ববব আর থাকে ন।, স্ৃতরাং প্রদত্তা কন্যার 
পুনর্দানের অধিকারই লোপ হয়-_এইরূপ বলাও সঙ্গত হুইবে না| মহা- 
ভারতে উক্ত হইয়াছে *অঙ্জুনস্াত্বজঃ হ্মানিরাবানাম বীর্যবান্‌। ্থতায়াং 
নাগরাজস্ত জাতঃ পার্থেন ধীমতাঃ ॥ এরাবতেন স। দত্তা হানপত্যা মহাত্মনা। 
পত্যোঁ হতে স্থপর্ণেন কৃপনার্বীনচেতনা ॥ পরিণীতা নরমিতা কন্তক। বিধব! 
ভবেৎ। সাপুাছাহা! পুনঃ পিতা! শৈবধর্মেষয়ং বিধিরিত্যাদি ॥ স্থৃতরাং 
মহাভারত মহানির্বাণ প্রভৃতিতে পুনর্দানের বিধায়ক শান্তর পাওয়! যাওয়ায় এবং 
বৃহন্নারদীয় পুরাণিবচনের সহিত ইহার একবাক্যতা হওয়াতে কলীতর যুগে' 
পিতা প্রভৃতি দত্তা কন্তারও পুনর্দানবিষয়ে সম্যক্‌ অধিকারী, ইহাই বুঝা 
যাইভেছে। এইরূপ, হেমান্্রিতে উক্ত হইয়াছে- দত্ত! অক্ষত কন্তার পুনর্দান 
এবং দীর্ঘকাল ব্রহ্ষচর্য কলিষুগে বর্জনীয় । আদিত্যপুরাণ বলিলেন--উঢ়া কন্ার 
পুনরায় উদ্ধাহ, জ্যোষ্ঠীংশ, গোবধ, ভ্রাতৃজায়াগমন এবং কমগুল বিধায়ণ--কলি- 
ষুগে এই পীচটি “ন কুর্বাত'। 

অম্ুসংহিতায়ি উক্ত হইয়াছে তিজাতিগণ বিধবানারীকে অন্ত কাহারও সহিত 
রিয়োজিত করিবে না। অন্যের সহিত নিয়োজিত করিলে সনাতন ধর্মের হানি 
ছাইবে। বিবাহমন্তরে. বিধবাঁবিকাহের. ঘা নিক্নোগের কোন উল্লেখ নাই । বিদ্বান- 
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ভিতর গঝে £ বিরহিত গজব । এর্ক ধর্ম যেন গাজার শাষনে মছুপ্তগণের 
ঘধো গ্রটলিত ছিল বলিয়া কথিত জে) 7ঁছম্পতি ধলিলেন--মন দবয়ংট উ্ত 
নিয়োগের নিষেধ করিয়াছেন। সত্যত্রেতাদি যুগে তপোজ্ঞাননিষ্ঠ মানব্গণ বৈধ 
নিয়োগ করিতে সমর্থ ছিলেন। কলিষুগে আমুর হাসবশতঃ তাদৃশ শক্তি ক্ষীণ 
হওয়াতে তমঃপ্রভাবযুক্ত মন্নস্তগণ কেবল অবৈধ নিয়োগের দ্বারা যাদৃচ্ছিক 
অপত্যোত্পাদনের জন্তই যত্ব করিবে এই বিবেচনা করিয়াই বৃহস্পতি নিয়োগ- 
ধর্মকে যুগভেদে ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন। 
মন্নটীকায় 'নষ্টে মৃতে প্রত্রজিতে ব্লীবেচে পতিতে পতৌ। পধস্বাপদতস্থ 
নারীণাং পতিরণ্যো বিধীয়তে ॥--এই পরাশরবচন উল্লেখ করিয়া বল! হইয়াছে 
যে, এইস্থলে পতি শবটি গ্রামপতি, নরপতি গ্রভৃতির ন্যায় পালনক্রিয়া নিমিত্ক। 
অতএব পালনের জন্য সৈরিঙ্জী কর্মাদির খারা নিজের বৃত্তির জন্য অন্ত পতিকে 
আশ্রক্স করিবে। পরাখরবচনের এই অর্থ ই মেধাতিথি প্রকাশ করিয়াছেন। 
মাধবাচাষ কিন্তু ইহাকে বাঁগন্ধত। কন্যাবিষয়ক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
তিনি পতোঁ এই পদের পরিবর্তে অপতৌ এই পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। 
এইরূপে দেখা যায় খঞেদ» পরাশরসংহিতা ও মহাভারতার্দির দ্বারা সমধিত 
হইলেও কোনে। নিবন্ধকারই প্রচ.লত নহে বলিয়া বিধবাবিবাংকে বর্তমান 
যুগের উপযোগী ধর্ম বলিয়া স্বীকার করেন না। তাহারা বিধবাবিবাধ্র অনুকূল 
শান্্বচনকে “কনীতরপর' বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন । কোনে! কোনে! নিবন্ধ- 
কার বিধবাবিবাহ প্রতিষেধক শান্্কে "ঘজাতিস্ত্রীপরমূ, বালয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। তাহাদের যুক্তি এই ফে+ উত্ত নিষেধবচনগুলিতে "জঃঃ 
“ঘ্বিজাতিভিঃ প্রভৃতি শব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ থাকাতে নিষেধবচনগুলি দ্বিজাতি 
স্ত্রীর পক্ষেই গ্রষোজ্য। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কলিষুগে নিয়োগনিষেধক শান 
সর্ববর্ণের পক্ষেই প্রযোজ্য । কিন্ত বিধবার পত্যস্তর প্রতিষেধকশাস্ত্র কেবল 
মাত্র ছবিজাতি স্ত্রীগণের পক্ষেই প্রযোজ্য । পরবর্তীকালের পর্থিতগণ ইহ! সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন । 
আবার কোনগ কোনও শান্ত্ঞ পণ্ডিত বলিলেন-াঁমুদ্রগমন কলিতে 
প্রতিযিদ্ধ। এসঘন্ধে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য বৃহন্নারদীয় পুরাণের বচণ্‌ উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
যথা সমুদ্রে গমনঃ কমগুলুধারণঃ অসবর্ণাববাহ, দেবরঘারা পুত্রোৎপাদনঃ 
অতিথির জন্ত পশুহত্যাঃ শ্রান্ধের জন্ত মাংস আহরণ, অরণ্যাশ্রষে গমন, দত 
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কল্সার পুনর্বার় ছান, দীর্ঘকার বস্র্যরত। নরদেধ ও আহদেখ খরা গযসের 
উদ্দেন্ডে হিমালয় প্রভৃতি পর্বতে আরোহণ, গোমেধ হজ ইত্যাদি মহরিগগ কলিতে 
বর্জনীয় বলিয়াছেন। বিষ্ঠাভ্যাসাদির জন্ত ঢোচ্ছদেশে গমন করিলেও প্রাদাকিক 
লমুদ্রযাত্া করা যাইতে পারে। সমুদ্ধে প্রতিষিদ্ধ গমনপাপে গন্ভ। অবনত আহ্বান 

হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই-_এইকপ কুতর্ক উপস্থিত হইলে তাহার উত্তরে 

বক্তব্য এই যে, যেমন মরণের উদ্দেশ্তে হিমালয়ার্দি গমন কলিতে বর্জনীয় তেমন 

মরণের উদ্দেশে লমুদ্রগমন কলিতে গ্রতিযিন্ধ। 

কাশীরাম 'সন্বন্ধতবিবৃতি' নামক গ্রন্থে এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। 

বৃহন্নারদীয় পুরাণের বচনে “ইমান্‌ ধর্মনি” এই শবাদারা শান্ত্রবিহিত সমুদ্রগমন 

প্রভৃতিই বর্জনীয় হইয়াছে। যাদৃচ্ছিক সমুদ্রগমন শাস্তরগ্রতিপাদিত নহে। 

স্কতরাং তাহা! ধর্ম হইতে পারে না । অতএব ভ্রমণের উদ্দেশে সমুদ্রগমনে পাপের 

লেশও উপস্থিত হইতে পারে না, যেহেতু তাহা শান্তপ্রাতিপা দিত ধর্ম নহে। 

সেইজন্তই বওমানে ভ্রমণের জন্ত ব্রাঙ্মণাদি কল বর্ণ ই হিমালয়ে যাইতেছে, কিন্ত 

তাহাতে তাহার! পাঁপভাক্‌ হইতেছে না। মরণাঁদির উদ্দেশে লমুদ্রগমনের 

ফলবোধক শাহ্বও রঘুনন্দন উল্লেখ করিয়াছেন--জলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ 

করিলে আনন্দ নামক হ্বর্গ, অগ্রিতে প্রবেশ করিয়া প্রাপত্যাগ করিলে প্রমোদ 

নামক স্বর্গ লাভ হয় ইত্যাদি । এই স্থলে ইহাঁও জ্ঞাতব্য যে, পূর্বকালে অতি 

বৃদ্ধতবার্দিনিবন্ধন ভোগের বিতৃষ্ণ! হইলে সমুদ্রে প্রবেশ, অগ্রিতে প্রবেশ প্রভৃতির 

দ্বারা গ্রাণত্যাগ কর! শাস্ববিহিত ধর্ম ছিল--ভাহাঁতে আত্মত্যাগ জনিত পাঁপ হইত 
ন।। কিন্তু কপিকালে সেসকপল ধর্ম বর্জনীয় । স্থৃতরাং বঙমানে সমূত্রগমন 

পাপজনক নহে-_ইহাই শাস্বীভিমত। ইহাঁতে কোন তর্কই স্থান পাইতে পারে 

ন|। প্রদধিত বৃহন্নারদীয় পুরাণের বচনে সমুক্রগমন প্রভৃতি ধর্সকার্ষের কলিতে 

বর্জন উপদেশ থাকাতে বসকল কার্ধ কলিকাঁলে পধুদন্ত। ইহ] ধর্সশান্রান্টসারে 

স্সিদ্ধাস্ত। যাহা! যাদৃচ্ছিক তাহা পধু্দস্ত হয় না। স্থতরাং বর্তমানযুগে 

প্রচলিত সমুদ্রগমন প্রতিষিদ্ধ নহে, পাপজনকও নহে। 

আপন প্রধত্বে নৌকাদি চালনা করিয়া সমুদ্রে গমন করিধে না-_ইহাঁও কেছ 

কেহ বলিয়া ধাকেন। তাহাদিখের পক্ষে যুক্তি এই যে মন্র তৃতীয় অধ্যায়ে 

শ্রানধগ্রকরণে অপার ব্রান্ষণ পরিপণন প্রসঙ্গে লিখিত আছে লমুক্রযায়ী 

বর্মণ শ্র/ৰভোজনের অযোগ্য । কুলন,ক ভট্ট সমুত্রযায়ী শবের ব্যাখ্যা করিতে 
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গ্িছ। 'বলিয়াছেন--বে ব্যক্তি বাহিত্রানদিঘার! 'নৌকাচালন। করিয়া সমূত্রে গমন 
করে সেই ব্রাহ্মণ শ্রা্ধে নিমন্ত্রণ পাইবার অযোগ্য । বাহিত্র হইল দীড় ও কর্ণাদি: 
ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোনও বর্ণের শ্রান্ধভোজনের বিধান না থাকাতে অপাঙ্ক্তেয় 
বিধি একমাত্র ব্রাঙ্ছণের পক্ষেই ব্যবস্থিত হুইয়াছে। স্থতরাং ক্ষত্য়াদি বর্ণ 
বাহিত্রা্দি ঘারা! নৌকা চালন। করিয়া সমুক্রে গমন করিলেও পাপী হইবে না-_-ইহ! 
স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে । কোন কোন গ্রন্থে কুল্প.ক ভট্ট্রের টাকায় 'বহিত্রাদিনা 
এইবপ পাঠও দেখ! যায়। বহিত্র শবের অর্থ নৌক। | «বহিত্র' অথবা 'বাহিত্র: 
যাহাই পাঠ হউক ন! কেন, উভরপক্ষেই স্বীয় প্রযত্বে নৌকা চালনা করিয়! 
সমুদ্রে গমন করাই ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ ও পাঁপজনক বলিতে হইবে । এইরূপ 
ব্রাহ্মণ আপাঙ্ন্লেয় এবং শ্রাদ্ধে নিমন্ণ পাঁইবার অযোগ্য । 

বন্তত বহিত্রাদিদ্ধারা নোৌঁকা চালন! করিয়াই হউক অথবা অন্য কোন প্রকারেই 
হুউক, মরণের উদ্দেশ্ট্ে সমুদ্রে গমন করিলেই ব্রাহ্ষণ প্রভৃতি সমস্ত বর্ণ পাপী 
হইবে, কিন্ত ভ্রমণাদির জন্য সমুদ্রগামীর কদাচ পাপম্পর্শ হইবে না । 

্রাহ্মণ প্রভৃতি সমপ্ত বর্ণের ইচ্ছানুষায়ী সমুদ্রগমন খঙ্থেদেও লিখিত আছে। মহ্ধি 
বশিষ্ঠ বরুণকে বলিতেছেন-_ আমর! নৌকায় আরোহণ করিয়া! সমুদ্রে যাইব 
এবং জমুদ্রের মধ্যস্থলে নতোন্নত বীচ'সমূহে আন্দোলিত হইয়া স্থখে বিচরণ 
করিব। বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলে বরুণ আপন নৌকায় বশিষ্ঠকে আরোহণ 
করাইলেন এবং পসমুদ্রবিহারঘারা বশিষ্টকে বিপুলবলশালী ও তপশ্যাসমর্থ 
রিয়া দিলেন। অপর একস্থানে সায়ণাচার্য একটি আখ্যায়িকার উল্লেখ 
করিয়া তাহার অর্থ করিয়াছেন- পূর্বকালে ক্ষত্রিয়চুলে ভূষণ তুগ্র নামে 
এক প্রবল পরাক্রাস্ত নরপতি ছিলেন। সেই নরপতি সাগরঘীপ নিবাসী 
শ্লেচ্ছগণদ্বার! উপক্রত হইয়া তাহাদিগকে জয় করিবার জন্য ভু্যু নামক আপন; 
পু্রকে সসৈন্যে সমৃদ্রপথে নৌকাযোগে প্রেরণ করিলেন। নৌক্ামকল সমুদ্রের 
মধ্যভাগে উপস্থিত হইলে প্রবল বায়ু ও বীচীসমুহে আক্রান্ত হইয়! পতনোন্মুখ 
হইল। তখন ভূভ্যু ঘোর বিপদে পতিত হুইয়! অশ্বিণীকুমারঘয়কে ত্ভব করিলেন । 
অশ্বিণীকুমারছয় রাজপুত্রের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া! সৈন্যের সহিঠি শতবাহিত্রযুক্ত 
নৌঁকাতে অবস্থিত রাজপুত্রকে উদ্ধার করিলেন এবং তিন দিবসেক্ন মধ্যে সৈম্তগণের 
সহিত ভুজ্যুকে পিতার সমীপে নিরাপদে উপস্থিত করিয়। দিলেন:। 

খথেদের অপর একস্থলে সম্ুত্রগমনের প্রসঙ্গ উল্লিবিত আছে--ধনাগমের, 


৪৬- 


অভিলাষী হইয়া বণিবগণ যেমন দ্বীপ-্বীপান্তরে গমন করিবার জন্ত মৌকারোহণে 
নমুত্রে অধিরোহণ অর্থাৎ মমুদ্রগ্রাথ হয় সেইরূপ যজে ছোব্য আহরণকানী 
যজমানগণ চতুীকে ব্যাগ হইয়া! অভিলষিত ফললাভের জন্ত একাগ্রতাসহকারে 
নমন্ধারপূর্বক দেবরাজ ইন্কে স্ব করিয়া থাকে । 

এইকপ বেদে অনেকস্থানে সমুদ্ুগমনের বিষয় উল্লিখিত আঁছে। মহাভারতের 
মভাপর্বের রাজন্য়যজ্ের প্রস্তাবে করগ্রহণ করিবার জন্ত পাগবদিগের মমূতে ও 
মনেচ্ছদেশে গমনের কথা বর্দিত আছে। সাগরকুক্ষিনিবাসী গ্রে্ছ। প্র, বর্বর 
কিরাত, যবন, শক, এবং মাগরে অন্তর্থীপনিবামী প্রবল পরাক্রাস্ত স্েচ্ছ নর- 
পতিগণকে পরাজিত করিয়া পাগুবগণ করগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পাণুবগণ 
গ্রত্য।গত হইয়৷ কোনরপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন এইরপ গ্রদঙ্গ মহাভারতে দৃষট 
হয় না। 


গুচি ও অণশ্ চি 


অশৌচ একটি ম্মার্তীচার। মাধবাচার্য ঠাহার পরাশরভাস্তে শুচি ও অশ্ুচি 
গ্রসঙ্গে একটি বিধি উদ্ভৃত করিয়াছেন--০শুচিন! কর্ম কর্তব্যম্‌' । শুচিব্যকতিই কর্ম 
অর্থাৎ বেদোক্ত যাগাদি কর্ম করিবার অধিকারী । এই শুচিতা যদিও পুরুষের 
হ্বাভাবিকগ্তগ তথাপি-কখনও কখনও অশোৌঁচাখ্য দোষ কাহারও কাহারও উপর 
কিছুকালের জন্য বর্তায়। সেই অশৌচ নির্দিষ্ট কালাপগমে স্বানা্দির দ্বারা 
অপনোদিতও হয়। রঘুনন্দন তাহার শুদ্ধিতত্ধে এই অশোচকে বৈদিক কর্মানরহ 
প্রযোজকীভৃত সংস্কারবিশেষ' বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন। রঘুনন্দনের মতে 
অশোঁচে পাপপর্ধায় অধপদ দৃষ্ট হওয়ায় কেবল শুচিতার অভাবমাত্রকেই অশোঁচ 
বলা যাইবে ন।। ইহাঁর ভাবরূপতাঁই স্বীকার করিতে হুইবে। তাহার 
মতে বিহিত কর্মবিরোধী অনৃষ্ট বিশেষের নামই অশৌচ। অশোঁচ শবটি 
যোগন্ঢ়। 

আশ্বলায়ন গৃহস্থত্রকার বলিলেন--দানাধ্যয়নে বর্জয়েরন্‌ দশাঁহং সপিত্ডেষূ”। 
নপিগুজাতির মরণ ঘটিলে দশদিন দান এবং অধ্যয়ন বর্জন করিবে। এই স্থলে 
অধ্যয়ন পদটির দ্বারা বেদ-অধ্যয়নকেই লক্ষ্য কর! হইয়াছে। গৌতম ধর্মনুত্রকার 
বলিলেন -শাবমাশোচম্‌ দশরাম্‌ অনৃত্বিগ, দীক্ষিত ব্রদ্মচারিণাম সপিগানাম্‌। 


৪৬ 


খত্বিক, দীক্ষিত এবং ত্রদ্মচারী ভিন সপিগুজ্ঞাতির মরণ ঘটিলে দশরাত্র অশোঁচ 
প্রতিপালন করিবে । 'একাদশরাত্রং ক্ষব্রিয়ন্ত' দীক্ষিত ব্রদ্ষচারী ব্যতিরিক্ত 
জাতিমরণে ক্ষত্রিয়ের একাদশরাত্র অশোঁচ হইবে। 'ছাঁদশরাত্রং বৈশ্ঠন্ত অর্থমাসম্‌ 
একে'--বৈশ্ঠদের সপিশুজ্ঞাতির মরণ ঘটিলে দ্বাদশরাত্র অশোঁচ প্রতিপালন 
করিতে হুইবে। কাহারও কাহারও মতে বৈশ্তর্দের অশেঁচ অর্ধমাস। «মাসং 
শৃদ্রস্ত'--শূত্রগণ সপিগুমরণে একমাস অশোঁচ প্রতিপালন করিবেন। 

অশোঁচ কি? টীকাকার অশোৌচের লক্ষণ জানাইলেন --“কর্মণি অনধিকারঃ 
অভোজ্যান্নত৷ অস্পৃশ্ঠাত! দানাদিযু অনধিকারিত| । 

আশ্বলায়ন বর্ণভেদ্দে অশৌচের কালভেদ করেন নাই । গোঁতম ধর্মস্ত্রেই প্রথম 
তাহা গ্রদশিত হইল। 

ইহার পর মন্রদংহিতাকার বলিলেন--গুদ্ধেদ্‌ বিপ্রোদশাহেন দ্বাদশাছেন 
ভূমিপঃ| বৈশ্ঠঃ পঞ্চদশাহেন শৃদ্রে। মাসেন শুদ্ধতি ॥' সপিগজ্ঞাতিমরণে ব্রাহ্মণ 
দশদিন, ক্ষত্রিয় বারোদিন, বৈশ্ট পনেরো! দিন এবং শৃত্র একমাস অশোচ প্রতি- 
পালন করিবে। 

যাজ্বন্ধ্যও মন্ূুরই অনুসরণ করিয়া বলিলেন--ব্রাহ্মণের দশাহ, ক্ষত্রিয়ের 
হবাদশাহ, বৈশ্তের পঞ্চদশাহ এবং শদ্বের একমাস। কিন্তু যাজবন্ধ্য ইহার সহিত 
একটি নৃতন ধারা যোজনা করিলেন। সং শূদ্রগণের অশোঁচ হইবে অর্ধমাস। 
সৎশুত্র কাহার| ? যাহার! ত্রৈবণিকের পরিচর্ধা করিয়া! তাহার্দের নিকট বৃত্তি 
লাভ করে তাহার! সৎ শূত্র। উশনা বলিলেন--ব্রাঙ্মণের দশদিন, ক্ষতরিয়েন্র 
স্বাদশদিন, বৈশ্তের পঞ্চদশদিন এবং শৃত্রের একমাস অশোঁচ হইবে । কিন্ত তিনি 
আর একটি নৃতন তথ্য ইহার সহিত যোজনা করিলেন £ শাস্্কার খবিগণ 
এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ক্ষততিয়-বৈশ্ঠ শৃদ্রগণের মধ্যে যাহারা সৎ. 
ব্রাঙ্ষণকে অখণ্ড মনোযোগের সহিত সেবা করে তাহারা ব্রাহ্মণের গ্তায়ই 
দশদিনে অশোচ হইতে শুদ্ধিলাত করে। হীনতর জাতীয়ের মধ্যে যদি কেহ 
ক্ষাত্রয়ের সেবা করে তাহা হইলে সে ক্ষতিয়ের ন্যায় ছ্াদদশাহেই শুদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইবে এরং অনুরূপভাবে যদি কেহ বৈশ্তের সেবা করে তবে পঞ্চদশাহে সন্ধ 
হইবে। | 
অন্রিও অশোঁচের সাধারণ বিধি স্বীকার করিয়! একটি নৃতন ধার! সংযোজন 
করিয়াছেম--সাগ্লিক এবং বেদজের পক্ষে একাহাশোচ, কেবল বেধজের পক্ষে 


আ্যহ এবং বেদাপ্লিবিহীন ব্রাহ্মণের পক্ষে দশাহাশোৌঁচ। তিনি সাগ্িক গ্রভৃতির 
রণে অশোঁচহীনতারও বিধান করিয়াছেন 

দক্ষ দশ প্রকার অশোৌচের কথা বলিয়াছেন--১, সম্ভঃশৌচ ২, একাহা- 
শোঁচি ৩. দ্বযহাশৌচি ৪. ত্র্যহাশৌচি ৫. চতুরহাশৌচ ৬. দশাহাশোচ 
৭, দ্বাদশাহশৌচি ৮. পঞ্চদশাহশৌচ ৯. মাসাশৌচ ১০. যাবজ্জীবনাশৌচ। 
যে ব্রাঙ্গণ সাঙ্গ নকল্প এবং সরহশ্য বেদার্থাবৎ এবং তং তৎ ক্রিয্াধান্‌ তিলি 
সগ্ভংশৌচ। তিনি কখনই অশুচি হন না। রাজা, খত্বিক, দীক্ষিত প্রভূত 
এবং বিদেশগতের মরণে, প্রারব্ধষজ্ঞ ব্যক্তির মরণে এবং প্রারন্ধ ব্রতিকের মরণে 
সন্চঃশোঁচ বিহিত হইয়াছে। সাগ্নিক এবং স্বাধ্যায়বান্‌ ব্যক্তির পক্ষে একাহাশোচ। 
হীন, হীনতর এবং হীনতম ব্যক্তিদের পক্ষে যথাক্রমে ছুই, তিন ও চারদিন 
'অশোঁচ বিহিত হইযাছে। জাতিমাত্র ব্রাহ্মষণেব পক্ষে দশদিন এবং ক্ষতিয়ের 
পক্ষে বারোদিন, বৈশ্তের পক্ষে পনেরে। দিন এবং শূত্রের পক্ষে একমাস অশোচ 
বিহিত হইয়াছে। 

যাহারা অন্গাত এবং অহৃত অবস্থায় দান ন। কবিয়া আহার্য গ্রহণ করে 
তাহাদের জন্ত সদ।শোঁচ বিহিত হইয়াছে। যাহাঁর৷ চিররুগ্জ রূপণ, খণগ্রন্ত, 
ধর্মাচারবজিত, নিরক্ষর এবং স্ত্রী-শাসিত তাহারাঁও সদ! অশুচি। ইহাদের 
জন্তই যাবজ্জীবন অশোঁচ বিহিত হইয়াছে। 

লিখিত বলিলেন -প্রপুরুষ পর্যস্ত সপিগজ্ঞাতির মরণে দশাহ, পঞ্চপুকুষ পর্বস্ত 
সপ্তাহ এবং হটপুরুষ পরযস্ত একাহাঁশোচ বিছিত হইয়াছে। 

পরাশর বলিলেন-_অগ্রিবেদ সমস্থিত ব্রাহ্মণ একাহে শুদ্ধিপ্রাপ্ত হইবেন। কেবল 
বেদব্রাক্ষণের পক্ষে ব্র্যহাশোঁচ হইবে । অগ্নি ও বেদ উভয়হীন ব্রাহ্মণের পক্ষেই 
দশাহাশৌচ বিহিত হইয়াছে । 

নির্ণরসিন্ধুকার বলিলেন-_-পরাশর ধে বলিষ্ষাছেন অগ্নি এবং বেদসমঘ্িত ব্রাহ্মণ 
একাহেই শুদ্ধ হইবে, কেবল বেদব্রাহ্মণ তিনদিনে শুদ্ধ হইবে এম্নং অগ্নি ও বেদ 
উভগ্বহীন ব্রাহ্মণ দশদিনে শুদ্ধ হইবে, তাহার অর্থ কেবল শ্রোঁড়ীগি ব্রাহ্মণেরও 
কেবল বো্রাঙ্মণের গ্থায় ত্র্যহাশৌচ হুইবে। হারলতার মর্তুত এই সক্কষোচ 
কেবল হোম ও অধ্যয়নবিষয়েই বুঝিতে হুইবে, সন্ধ্যার্দি বিষয়ে মছে। অঙ্জিরা 
বলিয়াছেন, শাতাতপের মতে সকল বর্ণেরই জননাশোচ ও মরণাশোঁচ দশরাত্র। 
'দেবলও বলিলেন অপর কেহ কেহ কর্মের ক্ষয় দেখিয়। নিধনে এবং প্রসবে সকল 


৪৮. 


বর্ণের দশরাত্র 'শোচ :বিধান করিয়াছেন । হাঁরলাঁকার কর্গহামির আশঙ্কা 
উপস্থিত হইলে অতি উৎকৃষ্ট, পীড়িত ও বিপ্রপরিচর্ধাপর শুকরের দশরাত্র অশোচ 
বিধান করিযাছেন। দক্ষ যে সগ্ভঃশোঁচ, একাহ, জ্র্যহ, চতুরহ» ফড়হ, দশাহঃ : 
'দ্বাদশাহ, পক্ষ, মাস ও মরণাস্ত অশৌচের কথা বলিয়াছেন তাহা আপদনাপদ 
'গুণবদগুণবদ বিষয়ে অথবা! দেশাস্তর ভেদে ব্যবস্থা বলিয়া জানিতে হইবে। সগ্ঃ 
.শোঁচাদি গুঢ়হাস্ত পক্ষ যাঁধাবরাদির জন্য । বিজ্ঞানেশ্বরের মত উদ্ধৃত করিয়া 
এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যাহা অস্বর্গ্য এবং লোকবিদ্দিষ্ট তাহা ধর্ম হইলেও 
আচরণ করিবে না । যেমন মধুপর্কে পশ্বালস্তন বেদবিহিত হ্বতরাং ধর্ম হইলেও 
শিষ্টবিগহিত বলিয়া তাহা অনাদরণীয় । 

তিনি মাধবের উক্তি উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন--বৃততম্বাধ্যায়সাপেক্ষ 
অঘনক্কোচ কলিবজ্স্যে উক্ত আছে “ম্থতরাং সপিগওমরণে বিপ্রের দশাহই অশোঁচ 
হইবে। কলিষুগে কল্পাস্তরের অনুষ্ঠান করিলে ব্রাহ্মণ কিন্বিধী হইবেন ।”-_এই 
হারীতোক্তি অনুসারে ন্যুনাশোৌচ পক্ষগুলি যুগাস্তরবিষয়ক, মরণাস্তক পক্ষগুলি 
নিন্দার্থবাদ। তাহা না.হইলে 'নামধারক বিপ্র দশাহম্থতকী হইবে'_-এই 
বচনের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইবে । 

কিন্তু পরাশরের বিধানকে যুগাস্তরবিষম্নক বলিয়া নির্দেশ কর! সমীচীন হইবে 
কিনা তাহা বিশেষভাবে বিবেচন| করিতে হইবে । কারণ» “কলো পরাশর স্বৃতঃ 
--পরাঁশরের স্থৃতি কলিকাঁলের জন্ডই বিহিত হইয়াছে । 

মাধব অশোঁচসঙ্কোচের কথা বলিতে গিয়া পরাঁশরের (১:1৫) উক্তি স্টদ্ধৃত 
করিয়া! বলিলেন -*যে বিপ্র অগ্নি 'ও বেদনমদ্বিত সে একাহেই শুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । 
ষে ব্রাহ্মণ কেবল বেদসমন্িত তাহার ত্র্যহাশৌচ হইবে । অগ্নি,ও বেদ উভম়হীন 
্রাঙ্মণের শুদ্ধি দশদিনে ।' এইস্থলে “অগ্নি শব্দের ছ্বারা আহবনীতাগ্নি প্রভৃত্তিকেই 
গ্রহণ করিতে হইবে । এই সকল অগ্নির দ্বারা ও তৎসাধ্য র্শপৌঁর্ন মান্তাদিকেই 
উপলক্ষণ করিতে হইবে । এই অশোচলক্কোচ শ্বাধ্যায়তুর্নেধা বহুতর সপিশু” 
'সঙ্কচিতবুধ ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহাদির জন্য বুঝিতে হইবে, সকল কর্মের জন্য নহে। 
তাই গোঁতম বলিলেন- ব্রাহ্মণের স্বাধ্যায়ের যাহাতে নিবৃত্তি হয় তাহার জন্ত 
'( শো, স্ব ১৪।২১)। ইহার অর্থ এই যে ব্রাপ্ষণের সম্পূর্ণাশৌচ শ্বীকার করিলে 
্বাধ্যায়ের নিবৃত্তি ঘটে। তাহা! যাহাতে ন। ঘটে তাহার জন্তই অশৌচদস্বোট 
বিহিত হট্য়াছে। স্থাধ্যায়া মিবৃত্তি গ্রহণের হবার প্রতিগ্রহেরও উপলক্ষণ কর! 


হইয়াছে । অন্তথা অশ্বস্তনিকাদি সন্ুচিতবৃত্তি ব্রাহ্মণের 'সম্পূর্ণাশোচ শ্বীকার 
করিলে জীবনধারপই সম্ভব হইবে না । এইকপ একাহাঁশোঁচ বিধান অশ্বস্তনিক. 
বিষয়ক, জ্র্যহাশোঁচ বিধান ত্র্যহিকবিষয়ক এবং অসঙ্কুচিতবৃত্ি ব্রাঙ্মণের জন্তই 
দ্শাহ বিধান । এইরূপে দক্ষোক্ত সগ্ভঃশৌঁচাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। বৃ, 
সৃক্কোচের ছার] অশোৌঁচ সংগ্রহকারও বলিম্নাছেন--“শিল উদ্ছ এবং অধাচিত, 
বৃত্তির ছার! যে ব্রাহ্মণ জীবনধারণ করে তাহার সন্ত: শুদ্ধি।+ 

গপ্ন উঠিতে পারে যে ব্রাঙ্জণ অগ্নি এবং বেদসমদ্বিত' এই বিশেষণের বলে সকল, 
কার্ধেই এই অশোৌচসক্কোচ বিদ্ধ, 'ও অবিত্বৎ বিষয়ে গ্রহণ কর! হইবে না কেন ? 
উত্তরে বল! যায় “ব্রাক্মণের সপিগুস্থলে মরণাশোৌচ দ্রশাহে বিহিত হইয়াছে” 
--( ম.স্তব ৫৫৯) এই মন্বচনে অবিশেষরূপেই দশাহাশোঁচ বিহিত হইয়াছে । 
সামান্তপ্রাপ্ত দশাহশোৌচের বিদ্ধ, অবিদ্বৎ বিষয়ে বাধ, এইরূপ শঙ্কা কর! উচিত, 
নহে। বাধের অন্ুপপত্তি হেতুকত্ব হেতু যতক্ষণ পর্যস্ত অবাধিত বিষয়ে অন্ধু- 
পত্তির নিরাশ ন1 হয় ততক্ষণ পর্যস্ত বাধ স্বীকার করা যাইতে পারে । এইস্থলে 
অধ্যয়ন এবং প্ররন্তিগ্রহাদদিমাত্রই বাধরপে বল! হইয়াছে । দশাহাশোঁচ বাধের, 
দ্বারা একাহাশোঁচ বিধানের চরিতার্থতা হেতু সর্বত্র দশাহাশোচের বাধ ঘটিল না! 
অগ্নিবেদসমন্ধিতত্ব অশ্বস্তনিকের একাহাশোঁচ বিধির স্তরতির জন্য ৷ ইহ] একাহা 
শোৌঁচ বিধির অধিকারীর বিশেষণ নহে। মন্ত্র যে বলিয়াছেন দশদিন পর্স্ত 
উভয়কুলের অন্নতোঁজন করিবে না । দান, গ্রতিগ্রহ, হোম ও স্বাধ্যায়ের নিবৃত্তি 
ঘটিবে; (ম. স্ব. ৫1৬২) তাহার ছ্বারা অসঙ্থচিতবৃত্তি বিষয়েই প্রতিগ্রহাদির 
নিষেধ করা হইয়াছে। অথবা উক্ত অপবাদের প্রতি প্রসবাভিপ্রায়েই উহ! 
গ্রহণ করিতে হইবে। 

যদি বৃত্িসক্ষোচ এবং অসঙ্কোচমূলকই অশোচসক্কোচে ব্যবস্থাপিত হয় তাহা 
হইলে অত্যন্ত অসন্থচিতবৃত্তি নিু৭ ব্রাহ্মণের আমরণাশোৌচের আশঙ্কা উপস্থিত, 
হয়, সেইজন্ত পরাশর অশোঁচের অবধি অর্থাৎ শেষ সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন" 
"-জন্সকর্ম পরিভ্রষ্ট, গর্ভাধানাদি সংস্কাররহিত, সন্ধ্যা উপাসনাদি বঞজিত!নামধারক: 
বিপ্রের দশাহাশৌচ হইবে (প. ১/৩।৬)। ব্রদ্ষবীজ সমূৎপন্ন মন্্রস্ধধারবজিত. 
জাতি মাত্রোপজীবী ব্রাঙ্ষপকে তিনি ব্যাস নামধারক বিপ্র বলিয়াছে্ঠা। খর্ত- 
ধানাদিযুক্ত এবং উপনয়নযুক্ত ব্রাহ্মণ যদ্দি কর্মবিৎ অধ্যয়নপর না হয় তহি। হইলে 
তাহাকে নামধারক বিপ্র বলা হইবে (ব্যা, স্ব ৪।9২-৪৩ )। যদি জিজ্ঞাসা কর 


রঃ 


কূর্দপুরাণে গংস্কাররহিত নামধারক বিপ্রের মরপাস্ত অশোচ বিহিত হইয়াছে__-দক্ষও: 
বলিয়াছেন ব্যাধিত, কদর্য, সর্বদা খণগ্রন্ত ক্রিয়াহীন, মূর্ধ, স্ত্রীজিত, ব্যসনাসক্তা- 
চিত্ত, নিত্যপরাধীন, শ্র্থাত্যাগবিহীন ব্রাক্ষণের অশোৌচ মরগাস্ত হইবে, তাহার 
শুদ্ধি কদাপি ঘটিবে না ( দ. স্ব. ৬।৯-১১)--ভাহ! হইলে দশাহাশৌচ কিরূপে 
সঙ্গত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিব, এই সকল বচনের দ্বারা যাবজ্জীব- 
নাশোচ বিধান কর! হয় নাই _ ইহারা কেবল নিন্দার্থবাদ মাত্র । অন্তথা পরাশর- 
বচনের সহিত ইহাদ্দের বিরোধ উপস্থিত হয়। 


বীরমিত্তরোদয়ে সগুণনিগু গভেদে অশ্ৌচব্যবস্থা 


দক্ষ বলিলেন-_“অগ্নিবেদ সম্বিত ব্রাহ্মণ একাহে শুদ্ধ হইবেন। হীন ও হীনতরের, 
জন্য ত্র্যহ ও চত্রহ ব্যবস্থ|। কর! হইয়াছে ।” ইহার অর্থ--শ্রোতাগি ও মন্ত্র 
ব্রাহ্মণাত্বক বেদাধ্যয়ন-- এই উভয়ান্বত ব্রাহ্মণের জন্য একাহ ব্যবস্থা ৷ এই দুইটির 
মধ্যে একতর শূন্য হইলেই তাহাকে হীন বল! হুইবে। হীন অর্থাৎ কেবল, 
শ্রোতাগ্নিমান অথবা কেবল মন্ত্রাহ্দপাত্মক বেদাধ্যয়নবান্। এইরূপ হীনের, 
জন্যই ত্র্যহ ব্যবস্থা । এই দুইটি শূন্য হইলে তাহাকে হীনতর বল! হইবে । 
হীনতর অর্থাৎ কেবল স্মাতীগ্নিমান্। তাহার জন্য চতুরহের ব্যবস্থ! 

যদিও মন্ত্রমাত্রবেদ এবং স্মাতাগ্রি--এই উভয়বান্‌ হীনতর, হুতরাং তাহার জন্তা 
চতুরহ ব্যবস্থাই যুক্তিযুক্ত তথাপি “বেদাগ্িসংবুক্ত ব্রাহ্মণ ব্রিরাত্রে শুদ্ধ 
হইবে, অগ্নিহীন ব্রাহ্মণ পঞ্চাহে এবং ব্রাঙ্গপঞ্রব দশাহে শুদ্ধ হইবে"-স্এই 
বৃহস্পতিবচন অন্থসারে বেদাগ্রিযোগে ত্র্যহবিধান কর। হুইয়াছে। অগ্নিহীন বেদ- 
বিদের জন্য পঞ্চাহবিধান এবং বেদ পদটি কেবল মন্ত্রমাত্র পদ। অগ্নিপদদটি- 
যেহেতু কেবল শ্মাতাগ্রিমাত্র পদ সুতরাং মন্ত্রমাত্র বেদ এবং প্মাতাগ়িমান ব্রাঙ্গণের 
জন্য ত্যহবিধানই যুক্তিযুক্ত । কেবল মন্ত্রমাত্রবিদ্‌ ব্রাহ্মণের জন্য পঞ্চাহ ইহাই 
সি হইল। 

'অগনিবেদসমঘিত ব্রাপ্ষণ একাহে শুদ্ধ হইবে। কেবল বোদ্রাঙ্ষণ ত্র্যহশৌচগ্রাপ্ত 
হইবে এবং নিগু৭ ব্রাঙ্মণের জন্য দশরাত্রের বিধান'-_-এই পরাশরবচনে কেবল, 
বোগ্রহণের দ্বারাই শ্রোতায়িও গৃহীত হইয়াছে । স্তায়ের তুল্যতাই ইহার হেতু 
'নিগুণ দশদিনে শুদ্ধ হইবে'--এইস্থলে 'নিগুণ' পদের বার! স্মাতীগ্রি ও মন্তরমাত্ত 
বেদষোগাত্মক গুপাভাবও বুঝিতে হইবে । শ্রেভাি এবং মন্তত্রাঙ্মণাত্মক- 
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গুণযোগাভাবপর বিষয়ে গ্রহণ করিলে মনু-দক্ষোক্ত চতুরহ এবং বৃহম্পত্যুক্ত পধশহ 
“এই পক্ষত্বয়ের মিবিষয়তাপত্তি উপস্থিত হয়। জাবালির বচমে একটি গুণ হইল 
স্মার্তীগিমাত্র । দুইটি গুণ হইল ন্মারীগ্সি এবং মন্ত্রমাত্র বেদ । তিনটি গুণ হইল 
মন্ধতরাক্ষণাত্মক বেদ বা মগ্ত্রমাত্র বেদের সহিত শৌতন্মার্তীয়ি। সার্থক বে 
শ্রোতন্মার্তীগ্রি এবং স্বাশ্রমবিহিত যাবতীয় ক্রিয়াফোগ হইলে-_“সগ্তঃশোচাঃ 
প্রকীতিতাঃ' | দেবলও এই কথা বলিয়াছেন--যে ব্রাঙ্মণ সাঙ্গ, সকল্প এবং 
সরহশ্ত বেদের অর্থ জ্ঞাত হইয়া ক্রিয়াবান্‌ হয় তাহার সৃতক হয় না। পরাশরও 
এই কথাই বলিয়াছেন__যে ব্রাঙ্গণ নিত্য অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে, 
নিত্য বেদ পাঠ করে, সতত বৈশ্যদেবের অনুষ্ঠান করে তাহার স্ৃতক নাই। 
এই প্রসঙ্গে বাচম্পতি মিশ্র বলিয়াছেন-_-জাবালিবচনে একটি গুণ হইল 
বিজ্ঞাতার্থ সাঙ্গবেদমাত্র, দুইটি গুণ হইল তাদৃশ বেদ এবং স্মার্তীগ্রি, তিনটি গুণ 
হইল তাদৃশবেদ এবং শ্রোত ও ম্মার্ভায়ি। দর্যঘোগের কথা পূর্বেই বল! 
হইয়াছে। বৃহস্পতিবচনে অগ্নিপদ কেবল ন্মা্তাগ্রিমাত্রপর । অর্থাঙ্গাদিহীন 
সকল বেদমাত্রবিদ্‌ ব্রাহ্মণের পঞ্চাহে বিশুদ্ধি। এইরূপে গুণত্রয়বান্‌ ব্রাহ্মণের 
এএকাহ এবং একগুণবান ব্রাহ্মণের চতুরহ বিধায়ক জাবাঁলিবচনের সহিত অবিরোধ 
"ঘটে । এইরূপ বেদৈকদেশবিৎ মাত্রের ষড়হাশে? হইলে দক্ষোক্তি ঘড়হের অন্যত্র 
রিতার্থতা ন! হওয়ায় গুণহানি প্রযুক্তত্ব সিদ্ধি হইল। 

কল্পতরুকার কিন্ত পরাশরবচনে অগ্নিপদকে শ্রৌতাগ্নিপর বলিয়াছেন এবং শঙ্খবচনে 
ও বৃহস্পতিবচনে অ।প্পপদকে স্মার্ীগি পদ বলিয়াছেন । দক্ষবচনে “হীন” এই পদের 
এবং পরাশরবচনে «কবল বেদ” এই অংশের শোতাগ্নিশৃন্য ন্মার্তারিমান্‌ বেদৈক 
'দেশাধ্যায়ী ইহাই অর্থ, অগ্নিমাত্র শূন্য নহে। কারণ বৃহস্পতি অগ্নিহীনের জগ্ত 
পঞ্চাহের ব্যবস্থ। করিয়াছেন। হীনতর শব্দের অর্থ অসম্পূর্ণ বেদাধ্যায়ী । 
'এইরূপে অগ্নিমান্‌ ক্ষত্রিয়ের দশাহ এবং অগ্রিমাঁন বৈশ্তের দ্বাদশাহ অর্শৌচ হইবে । 
পরাঁশর বলিলেন-_স্বকর্ণনরত ক্ষত্রিয় দশাহে শুচি হইবে। স্বকরুনিরত বৈশ্থা 
স্বাদশাহে শুদ্ধিপ্রার্ধ হইবে । 

যাজবন্য শূদ্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন -ক্ষত্রিয়ের দশাহ, বৈশ্তের পঞ্চদশীহা এবং শৃত্রের 
অিংশঙ্গিন অশোঁচ হুইবে। ন্তাযবর্তী শৃদ্রের ইহাঁর অর্ধেক অর্থাৎ পঞ্চশাহ ব! 
'অর্ধধাস অশোচ বিহিত- হইয়াছে । স্ায়বর্তী শবের অর্থ শদ্ধার লহিত ঘিজ- 
"শুঞষাপর, পঞ্ষযজ্ঞাদি শুদ্রবিহিত ক্রিয়াৰান শুদ্রের পঞ্চদশাহশোচ। 
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কেহ কেহ সকল বর্ণের জগ্য দশাহশৌচ বিধান করিয়াছেন। দেখল বলিলেন--. 
কেহ কেহ কর্মের ক্ষয় দেখিয়া! নিধন এবং প্রসবে সর্বত্রই দশরাগ্র অশোচ বিধাঁন 
করিয়াছেন। স্ৃত্যস্তরেও বল। হইয়াছে, শাতাতপের মতে সকল বর্ণেরই হুতকে- 
এবং মৃতকে দশাহেই শুদ্ধি হইবে। 

এই অশোঁচসক্কোচ সগুপদের ও অশুচি পুত্রাদির অসম্পর্কেই বুঝিতে হইবে । 
পরার বলিয়াছেন কি জন্মে কি মরণে বিপ্র সম্পর্কের দ্বারাই দুষিত হয়।' 
সম্পর্ক বিনিবৃত্ত হইলে অশোচও নাই, স্থতকও নাই। অতশ্রব সগুণদেরও 
সম্পর্ক থাকিলে দশাহাঁফি অশোঁচ বাধিত হইবে না । সেই সম্পর্কনিবৃত্তাশোঁচ. 
নিবৃত্তিও সেই সেই কর্মে বুঝিতে হইবে। 

সর্বত্রাশৌচ নিবৃত্তি কিন্তু কি সগুণ কি নিগুন সকলেরই দশাহাদির পরে ঘটিবে। 
এইরূপে শাবাশোঁচ দশাহ ইত্যার্দি বচনই বিধায়ক বলিয়া বুঝিতে হুইবে। 
বাধকের অন্পপত্তিনিবন্ধতাহেতু যে যে স্থলে বাধের অভাব হয় কেবল নেই 
সেই স্থলেই বিশেষ বচনের ছারা সামান্ত বচনকে বাধিত করিতে হইবে-- 
নাধিকং কিঞ্চিৎ। অতএব বিশেষবচনের দ্বারা কতট। বাধিত হইবে এই 
অপেক্ষায় অপেক্ষিত বিশেষ সমর্পণক্ষম__-অগ্নিবেদ সমন্থিত ইত্যাদি বাকাবিশেষ, 
দেখিতে পাওয়া যাওয়ায় অগ্রিহো ত্রাদি কর্মে এবং শ্বাধ্যায়নার্দি কর্মেই এই বিশেষ 
বিধি ব্যবন্থিত হইবে, দ্ানাঁদি কর্মে নহে। অতএব সপিগ্ডের পক্ষে শাবাশোচ 
দশাহই বিহিত হইয়াছে । অস্থি সঞ্চয়নের পূর্বে ত্র্যহ বা! কুশুল ধান্তক, কৃতী 
ধান্তক, ত্র্যহৈহিক «বং অশ্বস্তনিক- এই চতুবিধ গৃহস্থবিষয়ক | যে ব্বীক্ষণ 
দশাহোপযোগী ধান্ত সঞ্চয় করে তাহার নাম বুশ্ল ধান্তক। তাহার দশাহ 
অশোঁচই হইবে। যাহার চতুরহ পর্যস্ত ধান্য সঞ্চিত আছে তাহার নাম 
কুন্তী ধান্তক। তাহার চতুরহই অশোঁচ হইবে । এইকরপ তিনদিন পর্যন্ত 
যাহার ত্র্যহ এবং একাহ পর্যস্ত যাহার তাহার একাহ অশৌঁচ। যাহার একাহ 
পর্যস্ত নাই সেইরূপ অশ্বস্তনিকের পক্ষে সন্থঃশৌচ। ইহাই মিতাক্ষরাকারের, 
অভিমত। 

হাঁরলতাঁকারও বলিয়াছেন- হোঁম এবং অধ্যাপনার্থই এই অশোচসক্কোচ-- 
প্রতিবিদ্ধ সঙ্ধ্যা, পঞ্চমহাষজ্ঞাদদির উপযোগার্থ নহে। ছন্দোগ পরিশিষ্ঠেও উক্ত. 
হইয়াছে--স্ৃতকের সন্ধ্যাদি কর্ণের ত্যাগ বিহিত হইয়াছে । শ্রোতকর্ষের মধ্যে' 
শুফার বা ফলের দ্বারাও হোম করা কর্তব্য। এইস্বলে হোমে অশৌচসঙ্কোচ- 
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বিস্ত: সন্ধ্যাদিধিষয়ে নহে, ইহাই প্রভীত হম্ন। পারম্বরও সর করিলেন-.. 
*নিত্যনি নিবর্তেরম্‌ বৈতীন বর্জন্‌ ইতি'-_বৈতান তির নিত্যকর্ণ নিবৃত্ত হইবে। 
বৈতান শবের অর্থ শ্রোত হোম। মন্তও হোম ক্রিয়ার জন্ত অশোচাভাব 
'দেখাইয়াছেন। শহ্খলিখিত বলিলেন - অগ্নিহোমের জন্ত ল্ানোপম্পর্শন দ্বারাই 
পুত্র জননে ) পিতা! শুচি হইবেন। এইস্কলে অগ্নিহোমের জগ এইরূপ বলায় 
ক্রিয্াস্তরে পিতার অশেঁচ থাকিবে ইহাই প্রতিপন্ন হয়। এই জন্তই গৌতম 
হ্ত্র করিলে--সন্ভঃশোঁচং রাজাং কার্ধাবিরোধায় ব্রাঙ্মশানাং চ হ্াধ্যায়৷ নিবৃতত্থম্‌ 
ইতি'-প্রাজকার্ধের অবিরোধের জন্য রাঁজার “সগ্ভঃশোচ, শ্বাধ্যায় যাহাতে নিবৃত্ত 
না হয় তাহার জন্য ব্রাহ্মণের সগ্ভঃশোঁচ বিহিত হইয়াছে । 
এইরূপ বন্তর বচনের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে কেবল হোম ও অধ্যাপনের 
জন্ত অশৌচসক্ষোচ বিহিত হইয়াছে । 
সর্বাশৌচ নিবৃত্তি কিন্তু গুণ নি্দ সকলেরই দশাহের পরে হইবে । পারস্কর- 
“গৃহ ব্যাখ্যাত৷ হরিহর মিশ্রও এইরূপ সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন। 
আচার্ধচূড়ামণণ্‌ প্রভৃতি বলেন ছন্দোগ পরিশিষ্ট পারস্কর শঙ্খলিখিত ও গোতম- 
'বচনে হোমাধ্যাপনের ওদ্যই সগ্ভঃশৌচ মিদ্ধ হওয়ায় ত্র্যহা দির মধ্যেও হোমাধ্যাপনা 
প্রতিপন্ন হওয়ায় সন্ধ্যা পঞ্চমহাযজ্ঞাদি বিষয়েই ত্র্যহাঁদি অশৌচ বলিতে হয়। 
'সেই অনুসারে ত্রাহার্দির পরই সন্ধ্যার্দির উপযোগসিদ্ধি নিশ্রত্যুহ হয়। 
“হোমাধ্যাপনার্থ সগ্ধ শোঁচাভিধান সর্বগুণখোগই সগ্ভঃশোৌঁচপর | অন্তসকলের 
পক্ষে কিন্ত ত্র্যহা।দীর পরই হোমাধ্যাপন বিহিত'_-এই কথাও বলা যায় না। 
কারণ, জন্ম ও মৃত্যুতে বিতানকর্ণের ত্যাগ নাই। কেবল শালাগ্রিতে অন্ত 
গোত্রজ দ্বারা হোম করাইবে' ইত্যাদি জাবালীয় বচনান্ুপারে বিতানকর্মের 
অত্যাগকালে স্বয়ং স্মার্তকর্মত্যাগ বিধানের সগ্ভঃশৌচবিষয়তা অন্ুপপক্ন হয়। 
ধ্র্যহাঁদি অশোঁচী ব্র্যহা।দীর পর দশাহের মধ্যে বিতানকর্ধ হ্বয়ং করিবে কিন্ত 
ক্মাতীগ্রি হোম চতুরহের পর ও দশাহের মধ্যে অন্য গোত্র লাভে ছারাঃ 
তদলাভে ন্বয়. করিবে'__জাবালীয় বচনের এইরূপ অর্থ কল্পনা ঝঁরাও সঙ্গত 
হইবে না। কারণ, ইহা! কল্পনামত্রই | ত্র্যহাদির পর বিতাকূর্মের গ্ভায় 
চতুরাহাঁদির পর স্মাতীঘ্ি হোমের স্বয়ং অনুষ্ঠান সম্ভব হইলে তাহা হবয়$ না কর! 
'অঙ্থ্বিত হইবে । অতএব একাহ ত্র্যহাদি অশোঁচের মধ্যেও শোঁতাগিহোষ 
স্বয়ং করিবে কিন্তু স্মাতীযি হোম চতুরহের মধ্যে অন্ত গোত্রজদ্বারা করাইবে। 
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পন্য] পঞ্চমহাষজঞাদি একাহ ছাহাদির মধ্যেই ত্যাগ করিবে । তাহার পর কিন্তু 
সর্বাশৌচ নিবৃতি হওয়ায় শ্রৌজম্মার্াগ্িহোম এবং সন্ধ্যা পঞ্চমহাষজ্ঞাদির অনুষ্ঠান 
স্বয়ং করিবে ইহাই সিদ্ধ হইল। 

“সন্ধ্যা লঞ্চমহাষজ্ঞ প্রভৃতি নিত্যস্থ্বতিকর্ধ অশোঁচের মধ্যে পরিত্যাগ করিবে। 
শাহ অস্ত হইলে পুনর।য় ইহাদের অনুষ্ঠান করিবে'_-এই জাবালীয় বচনানুদ।রে 
একাহাদি অশোচ বিগম হইলেও. 'দশাহের মধ্যে সন্ধ্যাদি অনুষ্ঠান করিবে না+-- 
এই কথাও বল! যায় না। কারণ, তাহা হইলে মমানোদক মরণাদি ত্র্যহাশোচের 
পরও দশাহের মধ্যে সন্ধ্যার্দির অনুষ্ঠান বিষয়ে আপত্তি উপস্থিত হয়। বস্ততঃ 
কিন্তু মহাগুরুনিপাতে বর্ষপর্যস্ত দৈবপিত্র্যকর্ম নিষিদ্ধব। তাহারই প্রতিগ্রসবরূপে 
জাঁবালীয়বচনে '“শাহান্তে পুনঃক্রিয়া'- এই কথা বলা হুইয়াছে। পুনরায় 
“সন্ভঃশৌচ, একাহ, ত্র্হ তথা চতুরহ” ইত্যাদি দক্ষবচনে দশাহাঁদির সহিত 
সস্ভঃশোচাদির একত্র পাঠ থাকায় একাহাদির দ্বারাও সর্বাশৌচ নিবৃত্তি প্রতিপন্ন 
হুয়। কিন্ত এই অশৌচসক্কোচ ষুগ্রাস্তরবিষয়ক যেহেতু *বৃত শ্বাধ্যায় সাপেক্ষম্‌ 
'অঘলক্ষোচনং তথ।' ইত্যাদি বচনের দ্বার কলিযুগে এই অশোঁচমক্ষোচ গ্রতিযিদ্ধ 
হইয়াছে । হাঁরীতও বলিয়াছেন "শাহ এব বিপ্রস্ত সপিগ মরণে সতি। 
কল্পাস্তরাণি কুর্বাণঃ কলৌ ভবতি কিন্বিষী ॥, 

'মাধবও এই কথাই বলিয়াছেন । 


শুদ্ধিতত্তে রঘুনন্দন £ সগুণার্শৌচ 

দি বলা হয় দক্ষোক্ত সন্ভঃশেঁচাদি অত্যন্ত সগুণান্দিপর নহে-_বালাদি গ্রভৃতির 
'অশোঁচ দেখিতে পাওয়া যায়। চতুর্মান গর্ভল্রাব বিষয়ে চতুরহ, ছুই বৎসরের 
পর উপনয়নের পূর্বপর্যস্ত ক্ষত্রিয় বালকের বিষয়ে ঘড়হ, যেইস্থলে ব্রার্গণের ত্রিরাত্র 
'অশোৌচ সেইস্থলে শুদ্রের দ্বাদশাহ, ক্ষত্রিয়ের ষড়হ ও বৈশ্ের নবাহ হারলতাধত 
বচনাহুসারে বিহিত হইয়াছে --দক্ষোক্ত সন্যঃ, একাহ, ত্র্যহ, চতুরহ, ষড়হ, দশাহ, 
“বাদশাহ, পক্ষ মাস ও মরণাস্ত এই দশবিধ অশোৌঁচ ব্যবস্থ! পূর্বোক্ত স্থলগুলিতেই 
প্রযোজ্য হইবে, অত্যন্ত সগুণার্দি বিষয়ে নহে--তাহা৷ হইলে বলিব, তাহা হইতে 
পারে না। উপন্াস অর্থাৎ উদ্দেশক্রমে অর্থাৎ নাম মাত্রের সংকীর্ডনের দ্বারা 
এগুলির পৃথক্‌ ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। দক্ষ নিজেই সগ্ুণ নিগুণ ছেদ এ সকল- 
'র্শোচের বিষয় ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই কারশেই বাচম্পতি মিশর গুণহামি 
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ুসারে যড়াহাদি ব্যবস্থার কথা, ধলিয়াছেন। রত্বাকর দশমাশোঁচ মরণান্তের 
কথা বলিয়াছেন যাহা জননাশৌচ ও মরণাঁশোঁচ হইতে পৃথকৃ। কৃর্ম পুরাণ ও. 
রত্বাকরের কথাই সমর্থন করিয়াছেন -ক্রিয়াহীন, মুখ? মহারোগী এবং যথেচ্ছ” 
চারীর জন্য, মরণাস্ত অশোচ বিহিত হইয়াছে । কেহ কেহ গায়ত্রী রহিতকেই' 
মূর্খ বলিয়াছেন। রুদ্রধর সার্থ গায়ত্রী রহিত্কেই মুর্খ বলিয়াছেন। দক্ষবচনে 
দৃশাহাঁদির; উল্লেখ থাকায় সগুণদেরও সগ্ঃশোঁচ প্রভৃতি স্থলে সর্বাশোচ নিবৃত্তি 
বলিয়াই,অর্থ করিয়াছেন। যেইস্থলে গুণবত্বা প্রযুক্ত অশোচ নিবৃত্তি, সেইস্থলে 
সর্বাশোচ নিবৃত্তিই বুঝিতে হইবে। কেবল হোমাধ্যাপনমাত্রের জন্য নহে। ইহাদের 
মত বিশেষ চিস্ত। করিয়াই গ্রহণ করিতে ছইবে।. কারণ জাবালাঁদির বচনের 
সহিত ইহাদের বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। উভয়ত্র অর্থাৎ জন্ম ও মৃতুতে 
সপিগুগণের দশাহ অশোঁচ হইবে। কেবল অগ্নিহোত্রের জন্য সাগ্রিক, ন্গান ও 
আচমনের অভ্যাস অর্থাৎ আবৃত্তির দ্বারাই শুদ্ধি। নিরগ্রি ও সাগ্নি উভয়ের ভন্যই 
সপিগুমরণে হ1 সপিগুজননে দশাহশোৌচ বিহিত হুইয়াছে। সাগ্নিকের পক্ষে 
কেবলমাত্র অগ্নিহোত্রের জন্যই দুইবার স্নান ও দুইবার আচমনের দ্বার তাহার 
একাহের পর শুদ্ধির ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । অন্ত কার্ষে স।গ্সিক ও নিরগ্নিক 
উভয়েই দশাহ পর্যস্ত তৃল্যভাবে অশুদ্ধ থাকিবে। 

এইরূপ অর্থ ন৷ করিলে নিরগ্লি ও সাগ্রি বিষয়ে বাক্যভেদ হয় বলিয়া গৌরব 
উপস্থিত হয়। সম্বর্ত বনিলেন-_শুষ্ান্ন অর্থাৎ শক্ত,লাঁজাদি বা ফলের দ্বারাও 
হোম করিতে হইবে । মরণাশৌচ বা জাতাশেঁচের মধ্যে পঞ্চযজ্ঞ বিধান করিবে 
না। দশাহের পর ধর্মবিৎ বিপ্র সম্যক অধ্যয়ন করিবেন। 

অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে ষে, ধাহারাই অশোৌচের মধ্যে হোম করিবেন 
দশাহের পর তীহারাই পঞ্চযজ্ঞাদদির অনুষ্ঠান করিবেন। অর্থাৎ অত্যন্ত 
সগুণদেরও সন্ভঃশৌচাদির স্থলে সর্বাশৌচ নিবৃত্তি ঘটে । কেবল হোমকার্ষের জন্যই 
একাহাদির স্থলে ব্যবস্থিতাশৌচনিধৃত্তি বটে । 

খতম বলিলেন-_দশরাত্রির পর জনন-মরণাঁদির অশৌচবার্তা শবে পক্গিণী 
অশোঁচ হইবে ( পঙ্গিণী- দ্বাবহাবেকরান্রিশ্চ পক্ষিণীত্যভিধীয়তে )। দশাহস্তর, 
অশোঁচবার্তা শ্রবণ করিলে ত্র্যহাশোঁচই বিহিত হইয়াছে । গৌত্বমের এই 
পক্ষিণীব্যবস্থা চতুরহ, পঞ্চহাঁশোচি সগ্ডপবিষয়ক। যদি চতুরহ পঞ্চাহেই সগুপদের 
সর্বাশোচনিবৃত্তি হয় তাহা হইলে “শরাত্রির পর? এই: অংশটি অন্পপপন্ন হইয়া. 


€ঙ 


পড়ে । ক্ুতরাং -একাহ, ব্র্যহ, চতুরহাদি ব্যবস্থায় সর্বাশোচের মিবৃত্তি ঘটে না । 
কর্মবিশেষের জন্যই তাহাদের শুদ্ধি ব্যবস্থিত। দশাহই হুইল সর্বাশৌচনিবৃত্তির 
অস্ভিম দিবব। এই কাগণেই গোঁতমবচনে “দশাহের পর” এইকথ! সগুণবিষয়েও 
বল! হইয়াছে। 

এইরূপে দেবলের--'আঁশুচ্যং দশরাত্রং তু সর্বেষাম্‌ অপরে বিছুঃ। নিধনে 
প্রসবেচৈব পশ্থস্তঃ কর্মণঃ ক্ষয়ম্‌ ॥'__-এই উক্তি এবং অঙ্গীরার-“সর্বেষাম্‌ এব 
ব্ণানাং হ্থতকে মৃতকে তথ! | দশাহাৎ শুচিরেতেষাম্‌ ইতি শাতাতপোইব্রবীৎ ॥ 
--এই বচনে সগ্ুণবিষয়কত্বহেতু দশাহাদিতে ক্ষত্িয়াদির সর্বাশৌচ নিবৃত্তি 
ঘটে না। কর্ষবিশেষের জন্তই এই অশোচনিবৃত্তি ব্যবস্থিত | 

দশাহ অতীত হইলে যথাবিধি শৌচাদিকৃত্য সমাপন করিয়া ভরত ছাদশাহাদিকাদি 
শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়া" ছলেন। ইহার কারণ, ভরত সাগ্রিক স্থৃতরাং সগুণক্ষত্রিয় 
ছিলেন। আর্দিকাণ্ডে রামাদির বিবাহ প্রস্তাবে 'ত্রীণশ্বীংস্তে পরিক্রম্য তা 
উদৃকূর্বধূং পৃথক্‌" এইরূপ বল! হইয়াছে । দক্ষিণাগি, গাহপত্যাগ্রি ও আহ্ষাণীয়াগ্লি 
_-ইহাই হইল ত্রিবিধ অগ্নি"! সাগ্নিকেরাই এই ত্রিবিধ অগ্নি রক্ষা করিয়া 
থাকে। ভরত সাগ্রিক ছিলেন বলিয়াই.দশাহে অশোঁচাস্তক্রিয়া করিয়াছিলেন। 
এই শুদ্ধিও সর্বাশৌচ নিবতিপর নহে । শূত্রের পক্ষে ও ব্রাঙ্ষণের সেবকাস্তরাভাবে 
ব্রাহ্মণ সেবার জন্যই দশাহের পর শুদ্ধি বিহিত হইয়াছে । “স্থতকে এবং স্বতকে 
শূদ্র একমাসেই শুদ্ধ হইবে। এই অঙ্গীরাবচনে 'একমাসেই” এইরূপ বলায় 
সর্বাশৌচ নিবুত্তি একমাসেই হইবে। স্থতরাং সগ্ুণগণের সেই সেই কর্মে 
অশ্ধেচের সক্কোচ। «সর্বাশৌচের নিবুত্তি দশাহের পর:--এই হারলতা» মিভাক্ষরা 
প্রভৃতির উক্তিই 'নাধু” বলিয়! বিবেচিত হয়। 

বস্ততঃপক্ষে হেমাব্রি ও পরাশর ভাস্তোদ্ধত আদিত্যপুরাণের বচনের দ্বারা বৃভাদি 
নিমিত্তক অশোচসক্কেচ কলিষুগে নিরস্ত। বৃত্তাদ্দিনিমিত্তক অর্থাৎ সগ্তণত্ব- 
নিমিত্তক। বৃত্ত শব্দের অর্থ চরিত্র বা লদাচার। আদিত্যপুরাণের বচন নিম্নোক্ত- 
রূপ ঃ কন্যানাম অসবণণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ | বৃত্তস্বাধ্যায়সাপেক্ষম্‌ 
অঘসঙ্কোচনং তথ ॥ প্রায়শ্চিততঃ বিধানং চ বিপ্রাণাং মরপাস্তিকম্‌। সংসর্গদোষঃ 
পাপেষু মধুপর্কে পশোর্বধঃ ॥ দূত রসে তরেষাঞ্চ পুত্রতেন পরিগ্রহঃ | শৃত্রেবু 
দ্াসগোপাঁগ কুলমিত্রার্থলীরিণাম্‌॥ ভোজ্যান্নতা গৃহস্থন্ত তীর্থসেবাতিদুরতঃ | 
্রাঙ্মণাদিযু শুদ্রম্ত পক্ষতাদিক্রিয়াপিচ। ভূগ়ি মরণধৈব বুদ্ধাদি মরণং তথা 
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ইডযাীনি অন্ভিধায় এতানি লোকগুধ্যর্থং কলেরা মহাত্মভিঃ নিবর্তিতামি 
কর্দাণি ব্যবস্থাপূর্বং বুধো ॥ 


প্রাশরভাস্তে মাধবাচার্য 


একাদশদিনে একোদ্ছিই ক্ষত্রিয়াদি সকল বর্ণেরই সমান । মরীচি বলিলেন-_ 
অশোচান্তে পিগুদান সম্যক্র্ূপে সমাপন করিতে হুয়। তাহার পর শ্রাদ্ধদান 
করিবে। সর্ববর্ণের পক্ষেই এই বিধি। ইহার অর্থ- অশোৌঁচানস্তর একাদশদিনে 
ত্রাঙ্গগ একোন্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে । «একোদ্ছিষ্ট একাদশদিনে করিবে এই বিধি 
ক্ষত্রিয়ার্দি সকল বর্ণের পক্ষেই সমানভাবে প্রযোজ্য । 

ষাদ বল, তাহা নহে, অশোৌচ সমাপ্তানস্তর একোদ্দিষ্টবিধি সকল বর্ণেরই সমান, 
এইরূপ অর্থ হইবে না কেন? একাদশধিনের অধিক কালাশোচে শুদ্ধির 
অভাববশতঃ ক্ষত্রিয়া্দি সকল বর্ণের পক্ষে একাদশদিনে একো্িষ্ট কিক্ূপে সম্ভব 
হইতে পারে? "শুচিন! কর্ম কর্তব্যম্‌' এই বিধান অনুসারে শুচিতাকে ও কর্মের 
অন্দই বল! হইয়াছে। বিষুস্থিতিও 'অথ অশৌচাপগমে এইক্প বলিয়াই 
একোদ্দিষ্টের কথা বলিয়াছেন । তাহা হইলে বলিব--'আছাআদ্বম্‌ অশুদ্ধোংপি 
কুর্ধাৎ একাদশেহনি। কতুস্তাৎকালিকী শুদ্ধিরস্তদ্ধ: পুনরেবন ॥'--এই শহঙ্খলিখিত 
বচনাস্[লারে অশৌঁচের মধ্যে একাদশদিনে একোন্ধিষ্ট বিধান কর! হইয়াছে। 
যদি বল, না তাহ। হয় নাই, মাতার মৃত্যুর অশোৌচমধ্যে যদি পিতার মৃত্যু ঘটে। 
ডাহা হইলে মাতার একোদ্ছিষ্ শ্রাদ্ধ একাদশদিনে অশুদ্ধ থাকিলেও করিবে- এই 
বিষগ্নাস্তরে শঙ্খবচনের দার্থকতা । আর যে পৈঠীনসি বলিয়াছেন_-“একাদশেস্ছি 
যৎ আদ্ধং তৎ সামান্ম্‌ উদাহতম্‌। চতুর্নাঘপি বর্ণানাং স্থতকং তু পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥” 
তাহার অর্থ এই যে অশৌচামস্তর দিনে যেই শ্রাদ্ধ বিহিত হুইয়াছে তাহা! চারি- 
বর্দেরই সাধারণ: কেবল ব্রাহ্মণের নহে । যদ্দি জিজ্ঞাসা কর, এইবূপ অর্থ করিলে 
একাদশাহ শব্দের উপপত্তি কিরূপে ঘটে? তাহার উত্তরে বলিব “লক্ষণার দ্বার 
একাদশাহ শব্দের অশৌচানস্তর দিনপরত্ব রূপে উপপত্তি হইবে ।” 

এই বিষয়ে দিদ্ধাস্ত হইতেছে-_-একাদপাহকাল বিশিষ্ট একো শ্রা্থ চারিবর্ণের 
জন্তই বিধান কর! হইয়াছে । «ন বিধোঁ পরঃ শব্দার্থ: এই ন্যায় রর একা- 
দশাহ্‌ শব্দের লক্ষণার দ্বারা অশোচানস্তর দিনপরত্ব উপপন্ন হয় ন|। যেহেতু মুখ্যার্থ 
থাকিলে বৃত্যন্তর কল্পনা অন্যাষ্য স্থৃতরাং একাদশাহেই ক্ষত্রিয়াদিও একোদ্দিই 
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জান্ধ করিবেন । ঘদ্দি বল একাঁদশদিনে কষতিয়ার্দির শুদ্ধির অভাবরশত: শ্রান্ধে 
অধিকার নাই, তাহা! হইলে বলিব _-কতু্তাৎ কালিকী শুছিঃ'--এই বচনাছুসায়ে 
ক্ষত্রিয়ার্দিরও তাতকালিকী শুদ্ধি বর্তমান রহিয়াছে । আর যে শঙ্খবচনে বিষয়" 
বিশেষে ভাৎপর্ধ বল! হইয়াছে তাহাও সঙ্গত নহে । কারণ সেই স্থলেও শুদ্ধি 
অভাব বর্তমান রহিয়াছে । শুদ্ধির অভাব উভয়পক্ষেই সমান। স্থতরাং 
সামান্তভাবে প্রবৃত্ত শঙ্খবচনে বিনা কারণে বিষযলবিশেষপরত্বরূপে সক্ষোচসাধন 
সঙ্গত নহে । আর বিঞু “অথা! শোঁচাপগমে' এই সামান্তভাবের উপক্রষ করিয়! 
একোদিষ্ট বিধান করিয়াছেন বলিয়া ষে অশোচানস্তরই সকলের পক্ষে একোদিই 
কর্তব্য এইরূপ যাহা বল! হইয়াছে তাহাঁও সঙ্গত নহে। দশাহাশোঁচী ব্রা্গণ 
বিষয়ত্বরূপে বিষ্ুবচনের উপপত্তি হইতে পারে । 

অতএব একাদশাহেই ক্ষত্রিয়াদিও একোর্দিষ্ট করিবেন--এইবপ উক্তিকেই 
সুষ্ঠু বলিয়! গ্রহণ করিতে হইবে (আচার কাণ্ড, তৃতীয় অধ্যান্ব )। মাধবের 
মতে নৃপাদির অসাধারণ রৃত্যবিষয়েই অশোচাভাব বিহিত হইয়াছে। 
তর্ব্যতিরিক্ত বিষয়ে নৃপা:দরও দ্বাদশাহাদি পর্ধস্ত অশোচ থাকিয়াই যাইবে। 
অশৌচ-শক্ষোচ দ্বারা সর্বাশৌচ নিধৃত্তি ঘটে না, কেবল যাহার যেই বিষয়ের 
জন্য অশৌচসক্কোচ বিহিত হইয়াছে কেবল সেই বিষয়েই অশৌচসক্ষোচ বুঝিতে 
হইবে । 

ইহার পর দ্বিজেতরগণের অশৌচ ব্যবস্থা । গৌতম তাহার ধর্মনুত্রে বলিলেন--- 
“মাসং শূদ্রন্ত'”" জননে ও মরণে, সপিগুগণের একমাস অশোঁচ হইবে । গৌতম 
ধর্মস্তত্রের টাকাকার উশনার মত উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন-_-“সচ্ছ,দ্রাণাম্‌ অর্ধমানম্‌ 
ইতি'--ষৎ শৃদ্রগণেগ সপিগুমরণে অর্থমাম অশৌচ হইবে । যাজ্বন্ক্য বলিলেন, 
ক্ষত্রয়ন্ত দশাহানি বিশাং পঞ্চশৈব তু। ত্রংশৎ দিনানি শুদ্রন্ত আর্ধং ন্যায় 
বতিনঃ |” বীরমিত্রোদয়কার ণ্ায়বতিনঃ* এই কথাটির অর্থ করিয়াছেন-- 
“শ্রদ্ধয়া [ঘজশ্অষ| পঞ্চযজ্ঞাদি শূত্র বিহিত ক্রিয়াবতঃ | ধশুত্রন্ত পঞ্চদশাহাশোঁচম্” 
শ্রদ্ধার লহিত হিঙ্ধশুঞষ। এবং পঞ্চমহাঁযজ্ঞাদি শূত্র বিহিত ক্রিয়াবান্‌ শৃত্রের পঞ্চ- 
দশাহাশৌচ হইবে। যাহারা ত্রিবর্ণের পরিচর্যা করিয়া বৃত্তি লাভ করে তাহারাই 
সৎশূত্র। ত্রিবর্ণের পরিচর্যাই তাহাদের উত্তম বৃত্তি। মনু বলিলেন -শুদ্ধেদ্‌ 
বিপ্রো৷ দশাহেন দ্বাদশাহেনঃ ভূমিপঃ | বৈশ্য পঞ্চদশাহেন শুত্রো! মাসেন শ্ুদ্ধতি' ॥ 
ইহার পর সকল সংহিতাকারই মন্ছবচনের অন্ধবর্তন করিলেন। নিখেরপিন্ধুকার 


অক্ীরার বচন বলিয়া একটি বচন উদ্ধত করিলেন--“দর্বেষামেব বর্ণানাং 
ছুতকে স্বতকে তথ । দৃশাহাৎ শুদ্ধিরেতেষাম্‌ ইতি শাতাতপোহব্রবীৎ' ॥ কি 
জননে, কি মরণে সকল বর্ণেরই দৃশাহে শুদ্ধি হইবে ইহাই শাতাতপ বলিয়াছেন । 
নিবন্ধকার দেবলের বচন বলিয়া আর একটি বচন উদ্ধৃত 'করিয়াছেন-- 'আশুচ্যং 
দ্শরাত্রংতু সর্বেষাম্‌ অপরে বিদছুঃ। নিধনে প্রসবেচৈব পশ্তস্তঃ কর্মণঃ ক্ষয়ম ॥+ 
নিধনে ও গ্রসবে সকলেরই দশরাত্র অশৌচ হইবে । কর্মের ক্ষয় দেখিয়া অপরে 
ই কথা বলিয়াছেন। ইহার উপর মন্তব্য করিতে গরিয় নিবন্ধকার হারলতার 
মত উদ্ধৃত করিতে গিয়া! বলিলেন-_অত্যন্তোৎবষ্টন্ত কর্মহানৌ পীড়াবতে৷ বিপ্র- 
পরিচধাপরস্থ শূত্রন্ত দশরাত্রম'-_অত্যস্ত উৎকৃষ্ট বিপ্রপরিচর্যাপর শূদ্র যদি পীড়িত 
হয় এবং সেইকারণে যদি কর্মহানির আঁশঙ্ক! উপস্থিত হয় তাহ। হইলে সেই 
শৃন্রের দশরাত্র অশৌচ হইবে । 

আবার তথাকথিত সংশৃদ্রগণের মধ্যে অনেকে আপনাদের ক্ষত্রিয় বলিয়৷ মনে 
করেন এবং পাঁরচয় দেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তাদি 
করিয়া! ছ্বিজত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং ক্ষত্রিয়োচিত আচার প্রতিপালন 
করিতেছেন । কেহবা এইকপ প্রায়শ্চিতাদির অনুষ্ঠান করেন নাই এবং উপ- 
বীতাঁদি গ্রহণ করিয়৷ ক্ষত্রিয়োচিত আচাঁরও প্রতিপালন করিতেছেন ন1। 
ক্ষত্রিয়ের সপিগাদি মরণে দশাহাশোচ মন্বাদি ধর্মশান্্কারগণ বিহিত করিয়াছেন 
এইরপে শৃদ্রগণের জন্য ধর্মশান্্কারগণ নানারূপে ব্যবস্থা করিয়াছেন। কেহবা 
এক: মাঁস, কেহব! অর্ধমাস, কেহবা ঘ্বাদশাহ, কেহবা দশাহ। আবার সগুণ 
নিগুণভেদে ক্ষত্রিয়গণের জন্য অশোচসক্কোচের ব্যবস্থা! করা হইয়াছে । তথা- 
কথিত শূত্রগণ যথার্থ ক্ষত্রিয় কিনা এইস্থলে সেই বিচার আমর! করিব না। 
পূর্বস্থরিগণ সেই বিচার করিয়া গিয়াছেন এবং বছ খ্যাতনাম৷ পণ্ডিত বহদেশীয় 
সৎশূদ্রগণের ক্ষত্রিয়ত্ব সমর্থন করিয়। গিয়াছেন। 

এক্ষণে শৃদ্রগণের অশৌচের এই বিভিন্ন পক্ষ বিচার করিয়। দেখিতে হইবে । 
বাহারা সংশূত্র বলিয়া নিজেদের বিবেচনা করেন ন! শাস্ত্কার্নগণ মকলেই 
তাহাদের জন্য মাসাশোঁচ ব্যবস্থা করিয়াছেন । এই বিষয়ে ধর্কুত্রকার, ধর্ম- 
নংহিতাকার এবং নিবন্ধকারগণের মধ্যে কোন মত্তেদ নাই। 

সংশুত্রগণের জন্য কেহ কেহ অর্থমাসাশৌচের ব্যবস্থা করিয়াছেন? ধাহার। 
ব্রাত্য প্রায়শ্চিতাদি দ্বার! শুদ্ধিলাভ করিয়া উপবীতাি ধারণ করিয়া ক্ষতিয়োচিত, 


৮ 


আচার প্রতিপালন করিতেছেন তাহাদের ঘাদশাশোচও সুব্যবস্থিতত। এই 
বিষয়েও কোন মতভেদের কারণ দেখা ধায় না। 

যে সকল লৎ শুত্র ব্রাত্য রাস্তার আঠা করেন নাই এবং উপবীতাদি 
ধারণ করিয়া! ক্ষত্রিয়োচিত আচারও প্রতিপালন করিতে চান ন! তাহাদের পক্ষে 
কিরূপ অশৌচব্যবশ্থা সঙ্গত হইবে তাহাই বিচার্য। 

ধাহারা আপনাদের ক্ষত্রিয় বলিয়া মনে করেন না সেই সকল সংশৃত্রের পক্ষে 
পঞ্চদশাহ বা অর্ধমাস অশৌচ ব্যবস্থাই সঙ্গত হইবে। কিন্ত ধাহারা আপনাদের 
ক্ষত্রিয় বলিয়া বিবেচনা করেন কিন্ত ক্ষত্রিয়োচিত আচার প্রতিপালন করেন 
নাঃ তাহাদের কি হইবে ? 

শাপ্কারগণের মধ্যে পরাশর নামধারক বিপ্রের জন্য দশাহাঁশোঁচ বিধান 
করিয়াছেন _“জন্মকর্সপরিভ্রষ্টঃ সন্ধ্যোপাসনবজিতঃ 1 নামধারক বিপ্রস্ত দশাহং 
সৃতকী ভবেৎ।'__গর্ভধানাঁদি সংস্কার রহিত সন্ধ্যোপাঁসনাদি বজিত নামধারক 
বিপ্রের দশাহাশোৌচ হইবে । ব্যাস নামধারক বিপ্রের ম্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন--- 
ব্রহ্ষবীজ সমুখপনো মন্ত্রস্কার বজিতঃ | জাতির্মাত্রোপজীবী চ সর্ভবেশ্নামধার়কঃ-- 
ব্র্ষবীজ হইতে সমুৎপন্ধ মন্ত্রংস্কারবজিত: জাতিমাত্রোপজীবী, নিগুণ ব্রাহ্মণ 
ক্রবকেই নামধারক বিপ্র বল! হইয়াছে। এইরূপ নামমাত্রোপজীবী ক্ষত্রিয়ের 
জন্যও দ্বাদশাহাশোৌচ বিহিত হইতে পারে । সগুণ, সাঘিক ক্ষত্রিয়ের জন্ 
পরাশর কল্লাস্তরে অর্থাৎ কলি ভিন্ন অন্য যুগে দশাহাশৌচের ব্যবস্থা! করিয়াছেন-_ 
ক্ষত্রিয়ন্ত দশাহেন সকর্মনিরতঃ শুচি'_লগুণ অর্থাৎ বেদাগ্নিমান ক্ষত্রিয় যি 
সকর্মনিরত হয় তাহা! হইলে সে দশাহেই শুচি হুইবে। স্থতরাং সকর্মনিরত 
নহে এইগপ নিগুণ ক্ষত্রিয়ের জন্য দ্াদ্নশাশৌচ ব্যবস্থা অশান্ত্রীয় বা নিতান্ত 
অনঙজ্গত বলিয়া মনে হয় না। 

ইহার পর সকল বর্ণের দশাহাশৌচের ব্যবস্থা । বীরমিত্রোদয়কার দ্েবলের 
বচন উদ্ধত করিয়া! বলিলেন- “অত্যন্ত গুণবতাং সর্বেষামেব দশাহমাহ দেবলঃ। 
আশ্ুয্যং দশরাত্রং তু সর্বত্রাপ্যপরে বিদুঃ। নিধনে প্রসবেচৈব পশ্থস্তঃ কর্মণঃ 
ক্ষয়ম্” | স্ৃত্যস্তরে--“সর্বেষামেব বর্ণানাং স্থতকে মৃতকে তথা । দশাহাৎ 
শুদ্ধিরেতেধাম ইতি শাতাতপোইত্রবীৎ'। বীরমিত্রোদস্নকার যাহাকে স্বত্যস্তর 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন নির্ণয়সিন্ধুকার তাহাকেই অঙ্গীরাঁর বচন বলিয়। উল্লেখ 
করিলেন। 


৬৯ 


উদ্ধত বচন নাদাকারণে বিশেষরপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা যোগ্য । 

১, বচন দুইটি মহ্ধাদি সর্বজনন্বীকত ধর্শশান্্কারগণের মতের সহিত সামঞ্তশ্কহীন 
ও উত্তট। অত্যন্ত উৎকষট ব্রাহ্মণের জন্ত শান্তকারগণ কল্পান্তরে সগ্ঃশৌচাঁদির 
ব্যবস্থা করিয়াছেন । অত্যস্ত উৎকষটব্রাঙ্মশের অশোৌচ ব্যবস্থা কিরূপে হইবে? 
আমর! ইতিপূর্বে দেখিলাম জাতিমাত্রোপজীবী নিগুদ অত্যস্ত নিকৃষ্ট নামধারক 
বিগ্র বা ব্রাহ্মণক্রবের জন্ত শাস্্কারগণ দশাহাশৌচের ব্যবস্থ৷ করিয়াছেন । 
অত্যন্ত উৎকষ্ট ব্রাহ্মণের জন্ত সন্ভঃশোচাদিই বিহিত হইয়াছে। 

২, দেবল বলিলেন ইহা! 'অপরে বিছুঃ,--অন্যে জানে । এই অন্ত কাহারা ? 
দেবল নিজের মত বলিতেছেন না কেন? আর অঙ্গীবাই বা কেন “ইতি 
শাঁতাতপোহব্রবীৎ* এই বলিয়া শাতাতপের দোহাই দিতেছেন? মিজের মত 
বলিতেছেন না কেন? 

৩. ব্রাঙ্গথ ব্যতিরিক্ত অন্ত সকলের পক্ষেই এই ব্যবস্থা অশৌচ-সক্কোচের বিষয়। 
অশৌচসক্ষোচ কলিযুগে স্বীকৃত নহে--বৃভন্বাধ্যায়সাপেক্ষম্‌ অঘমঙ্কোচনং তথা? 
আদিত্য পুরাণের এই বচনাহুসারে অশোচপক্কোচ কলিবর্জ্যপ্রকরণের অন্তর্গত 
বিধয়__«কল্লাস্তরাঁণি কুর্বাপঃ কলৌভবতি কিব্বিবী'--অন্ত কল্পে বিহিত 
আচার কলিযুগে অন্থসরণ করিলে পাপী হইতে হইবে- ইহাই পরাশরের 
অভিপ্রায়। 

৪. হাঁরলতাকার যে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট বিপ্রপরিচর্যাপর শুদ্রের জগ্ত দশরাতের 
'শশোচ. ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাও কলিবর্জ্যবিষয়ের অস্তডত হইয়া পড়ে। 
কারণ ইহাও 'বৃত্স্বাধ্যায়সাপেক্ষ অঘসঙ্কোচ”। 

৫. বীরমিত্রোদয়কার বলিলেন-_“অয়মশোচসঙ্কোচঃ লগুণানামপি অশ্ডচি পুত্রা- 
দশম পর্কে এব সম্পর্কাৎ দৃষ্ততে বিপ্রো জননে মরণেইপি বা৷। সম্পর্ক বিনিবৃত্তানাম্‌ 
নাশৌচম্‌ নৈব শৃতকম্‌ ইতি পরাশর উক্তেঃ'-এই অশোচসঙ্কোচ কাগুণগণেরও 
অশুচি পুত্রার্দির সহিত সম্পর্ক ন৷ রাখিলেই বুঝিতে হুইবে। 

** মন্তস্বতির প্রারভ্তেই আমর] দেখিতে পাঁই মহধিগণ মন্থর নিকট! বলিলেন 
'ভগবন্‌ সর্ববর্ণানাং যথাবদ্‌ অন্রপূর্বসঃ অস্তরঃ প্রভবাণাং চ ধর্থান্(নো বক্ত,ম্‌ 
অর্থসি'- হে ভগবান! সকল বর্ণের পৃথক পৃথক যে সকল ধর্ম গাছ! 
আমাদের বলুন। 

এই বর্ণধর্নের উপরেই মন্বাধি সকল ধর্মশান্্ প্রতিঠিত। বর্ণধর্ম উপেক্ষা 


তথ 


করিলে ধর্শাস্্ের কোন মর্ধাদাই থাকে না। মধাদিশাস্তে সর্বরই বর্ণগত 
পা্ঘক্ স্বীকৃত হইয়াছে। অঙ্গীর! ও দেবলের বচনে এই বর্ণগত পার্থক্যকেই 
উপেক্ষা করা হইয়াছে। 

৭, “ইতি শাতীতপোইব্রবীৎ-এই কথা শাতাতপ বলিয়াছেন বলিয়। নকল 
বর্ণেরই জননে ও মরণে দশহাঁশৌচের যে বচন বোথাই সংস্করণের কমনাকর ভর 
গ্রদীত নির্ঘযসি্ুধৃত অ্ীরার নামে এবং বোদ্বাই সংস্করণের গরুড় পুরাণ প্রেতকল্ 
হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, মেগুলি মূল শাতাতগ সংহিতা, অন্বীর সংহিত| 
বা অন্ত কোনস্থানে মুদ্রিত গরুড় পুরাণে দেখিতে পাঁওয়। যায় না। 


পিতৃষজ্ 


বয় ব্রদ্ধার সস্তান অত্রি। অত্রির সন্তান দ্ভাত্রেয়। দৃতত্রেয়ের সম্তাম নিমি।, 
নিমির পুত্র শ্রীমৎ। শ্রীমংসহন্্র বদর কঠোর তপস্ঠার পর কালগ্রাসে পতিত 
হন। দুঃখার্ত নিমি পুত্রশোকে বিহ্বল হইয়া শ্রাদ্ধের কল্পনা করেন। তিনি 
নিজের মনোমত ফলমূলাদি ও শস্ত ধ্যানবলে মংগ্রহ করেন। পরদিন অমাবন্তায় 
কতিপয় অর্চনীয় ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ্বগৃহে কুশাসনে উপবেশন করাইয়া 
তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়। সম্মানিত করিলেন। নিমন্ত্রিতদিগের মধ্যে সাতজনকে 
লবণশৃন্ত শ্রামাক অন্ন প্রদান করিয়া! ভোজনরত এঁ সকল ব্রাঙ্গণের পাদদেশে 
দক্ষিণাগ্র কুশমুষ্ট বিস্তৃত করিলেন এবং মৃত পুত্রের নামগোত্র উল্লেখ করিয়া 
কুশোঁপরি পুত্রের উদ্দেশ্ত্ে পিওদান করিলেন। এই কার্য করিয়া তিনি অনুতথ্ধ 
হয়ে চিন্ত। করিতে লাগিলেন--হায়! ইহা আমি কি করিলাম! মুনিরা 
ইতিপূর্বে কখনও ইহার অনুষ্ঠান করেন নাই । অভিনব অবিহিত কর্ণ অষ্ঠানের 
জন্ত ব্রাহ্ণগণ যে আমাকে অভিসম্পাত দিবেন, তাহার হাত ধাইতে আমি 
কিরূপে রক্ষ। পাইব 1" 

অতঃপর তিনি তাহার আদি বংশকর্তা অত্রিকে স্মরণ করিলেন। অন্রি 
চিন্তামাত্রই তপোবলে নিমির নিকট আপিয়া উপস্থিত হইলেন। নিমিকে 


ক্৪ 


ুরশোকে অত্যন্ত বিহ্বল দেখিয়া! নানাক্ষপ সময়োচিত সহুপদেশ দিয়া তাহাকে 
শান্ত করিলেন। তিনি বলিলেন-_-«ওহে নিমি, তুমি ষে অনুষ্ঠানের কল্পনা 
করিয়াছ তাহাই 'পিতৃযজ্ঞ'। মা ভৈষীঃ। ব্রা নিজেই পুরাকালে ইহা! বিছিত 
করিয়াছেন” ( মহাভারত অন্থশাসনপর্ব ৯১ অধ্যায় )। 

কেহু কেহ মহাঁভাগতের এই অংশপাঁঠ করিয়। শ্রান্কে পরবর্তী কালের এবং 
নৈমিক বলিয়। সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন । কিন্তু আমরা জানি ১. পিতৃমেধ ২. পিতৃযজ্জ 
৩, মহাপিতৃযজ্ঞ ৪. পিগুপিতৃযজ্ঞ ৫. পিতৃর্চন প্রভৃতি বৈদ্দিকষজ্ঞ পিতৃপৃজারই 
নামাস্তর । এই সকল অনুষ্ঠান মুতের উদ্দেশ্টেই কর! হইয়া থাকে । স্থতরাং 
নিমি প্রবতিত -শ্রাদ্ধকে কখনই শ্রাদ্ধের আদি বলা যাইতে পারে ন]। 

নিমি ষে তাহার প্রবতিত কর্মকে অভিনব বলিয়াছেন তাহার কারণ, মৃত পুত্রের 
উদ্দেস্তে পিতার কর্মানুষ্ঠানঃ ইহাই নৃতন। শাস্বাস্তরে ইহ! নিষিদ্ধই হইয়াছে__- 
«নচ মাতা! নচ পিতা কুর্ধাৎ পুত্রন্ত পৈতৃকম্। নাগ্রজশ্চ তথা কুর্ধাৎ ভ্রাতৃণাস্ 
কনীয়সাম্‌। পিত্রা শ্রাদ্ধং ন কর্তব্য পুত্রণীস্ত কথঞ্চন। ভ্রাত্রাচৈব ন কর্তব্যং 
ভ্রাতৃণাস্ত কনীয়সাম' ( ক্রিম্ানিবন্ধোদ্ধত কাত্যায়ন বচন)। পরবর্তীকালে অবশ্ঠ 
নেহবশতঃ অথবা উৎসন্ন বান্ধবস্থলে পিতামাতা ব1 জ্যেষ্ঠ ভ্রাত। কর্তৃকও পুত্র বা 
কনিষ্ঠ ভাতার পৈতৃক কাধবিহিত হইয়াছে --'্যদ্দি ন্সেহেন কুর্ধাৎ তৎ সপিত্তী- 
করণং 'বিন! গয়ায়াম্ত বিশেষেণ জ্যায়ানপি সমাচরেৎ ( কাত্যায়ন )। উৎসম্ন 
'বান্ধবং প্রেতং পিতা ভ্রাতা তথাগ্রজঃ জননীচাপি সংস্কুর্ধাৎ মহদেনোন্তথা ভবে, 
€ কমলাকরোদ্ধত স্থমন্তবচন )। অথবা, পিতৃপুরুষের উদ্দেস্তে পিগুপিতৃবষ্জাদি 
যাহা বিহিত হইয়াছে তাহ। ত্রিপুরুষাত্মক অর্থাৎ তাহাঁতে পিতা, পিতামহ এবং 
প্রপিতামহ এই তিনপুরুষকে পিগুদানাদি দ্বারা অর্চনা কর! হয়। ইহাকে 
'পার্বণশ্রাদ্ধ বল! হয়। নিমি যাহ! করিলেন তাহা একপুরুযাত্মক। অর্থাৎ 
একেবল তাহার পুত্রের উদ্দেশ্তে। ইহাঁকে একোদ্িষ্ট শ্রাদ্ধ বল! হয়।' এই 
একোদ্িষ্ট শ্রাদ্ধ অভিনব এবং নিমি কর্তৃক গ্রবতিত হুইয়াছে ইহা! বলাই হয়ত 
ভারতকারের অভিপ্রায় । অথবা, প্রাচীন পিগওপিতৃযজ্ঞাদিতে অগ্নোকরণ বা 
পিওদানই প্রধান। নিমি প্রবতিত শ্রাদ্ধে ব্রাদ্ণভোজনই প্রধান । এই 
জন্যই ইহাকে অভিনব বল! হইয়া থাকিবে। 

কিন্তু অত্রির শেষ কথাটিও লক্ষণীয় -_-'শ্রতিরেষা! সনাতনী” | ব্রন্জা এই পিতৃকাধ 
'অতি প্রাচীন যুগেই প্রবর্তিত করিয়াছেন । ম্ৃতরাং নিমিকে পৈতৃক কাধের 


ড€ 


প্রবর্তক বগা যায় ন৷। বেদ যেইকপ নিত্য বা মনাতম বৈরদিক পৈতৃক অনুষ্ঠানও- 
সেইরূপ নিত্য ও সনাতন। 

'শ্রান্ধ' শবটি কোনও ঠবদিক সংহিতা বা ব্াঙ্গণে দেখিতে পাওয়া ধায় না। 
সর্বপ্রথম এই শবটি কঠোপনিষদে ( অধ্যায় ' ১১ বল্পী ৩, শ্লোক ১৭ ) দেখিতে 
পাওয়া যায়। কোন কোন পণ্ডিত এই গ্লোঁকটিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন। 
এই সকল পণ্ডিতের মত ন্বীকার করিয়া! লইলে আশ্বলায়নগৃহস্থতরে ( ৪, ৭, ১) 
ইহার প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়| যায়। ইহ। একোর্দিষ্ট শাদ্ধ। অস্থি 
সঞ্চয়ন উপলক্ষ্যে এই শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে । ইহার উদ্দেশ্ঠ প্রেতের পিতৃত্ব 
প্রাপ্তি] 

কোনও কোনও পগ্ডিতের মতে শ্রাদ্ধ শবটি এবং ইহার প্রধান অঙ্গ ব্রাহ্মণ 
ভোজন বৌদ্ধগণের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে। 

পালি সাহিত্যে সংস্কৃত শ্রাদ্ধ কথার অনুরূপ শব 'সন্ধ'। এই 'স্ধ' কথাটির অর্থ 
মৃত আত্মীয়গণের উদ্দেশ্টে ব্রহ্ষণগণকে খাগ্য ও অন্যান্য বন্ত দানরপ প্রেতকৃত্য। 
স্থতরাং শ্রান্ধ শবটি এবং তাহার প্রধান অঙ্গ ব্রাহ্মণভোজন বৌদ্বগণের নিকট 
হইতে € গ্রহণ কর! হইথা থাকিবে । পণ্ডিতগণের এইমত গ্রহণ করিবার পূর্বে 
আমার্দিগকে কয়েকটি বিষয়. বিবেচনা! করিতে হুইবে। পাণিনি ঠাহার 
অগ্তাধ্যায়ী সুত্রে (৫ ২,৮৫)*শ্রাদ্ধ' শবটি প্রয়োগ করিয়াছেন । নুত্রটি হুইল 
'শ্রাদ্ধম অনেন ভুক্তম্‌ ইণি" ঠনৌ'_-ইহার অর্থ 'অনেন তুক্তম* এই-অর্থে ান্ধ 
শব্ধের উত্তরে'ইণি এবং ঠন্‌ প্রত্যয় হয়। শ্রাদ্ধের অন্ন ষে ভোজন করে তাহাকে 
শ্রান্থী ও শ্রান্ধিক বলা হয়। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে পাণিনির 
সময়, ব্রাঙ্ণভোজন প্রধান অঙ্গ যাহার, এইরূপ একোদিষ্ট শ্রাদ্ধ প্রচলিত ছিল। 
অনেক পণ্ডিতের মতে পাণিনি বৌদ্বপূর্ব যুগে জন্মগ্রহণ করেন । আরঃ গৃহ 
তুত্রগুলিতেও বৌদ্ধপূর্ব যুগের নিদর্শন দেখিতে পাঁওয়! যায়। বিশেষত অষ্টকশ্রান্ধ 
প্রসঙ্গে গোহনন এবং গোমাংসভক্ষণ গৃহৃহুত্রে বিহিত হুইয়াছে। 

শ্রাঙ্ছে নানাবিধ প্রাণীর মাংস গ্দানের প্রশংসা! করা হইয়াছে । এই মাংস 
পিতৃপুরুষগণের উদ্দেস্তেই অর্পণ করিতে হইবে । বৌ্ধপ্রভাবে এই সকল 
অনুষ্ঠান বিহিত হওয়া সম্ভব বলিয়া! বিবেচনা করা যায় না; বৌদ্ধগণ আঁহিংসা* 
কেই পরমধর্ম বলিয়। মনে করেন? স্থততরাং গৃন্থোক্ত শ্রাদ্ধানষ্ঠান বৌদ্পূর্ব 
কোন প্রাচীন যুগেই প্রচলিত হুইয়! থাকিবে । মহাকবি ভাসকে পাপিনিরও 


১৬০ 


পর্ধবর্তী কবি বলিয়া নির্দেশ করা হয়। মহাকবি ভানের প্রতিমা নাঁটকে 
(৫ম অর্থ) আমর! শ্রাদ্ধ শবটি দেখিতে পাই, 'সর্বন্‌ শ্রদ্ধয়া দতম্‌ শাম" । 
প্রচেতা রচিত *শ্রান্ধ কপ্প' নামক গ্রন্থের নামও এই নাটকে দেখিতে পাও 
যায়। সুতরাং বৈদিক সাহিত্যে শ্রাদ্ধ শবটি দেখিতে পাঁওয়! না গেলেও ইহা 
যে বৌধপুর্ব যুগেই প্রচলিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই । 

ভাবের দিক দিয়! বিবেচনা করিলেও পিতৃকৃত্য যে বৈদিক ভাবধ'রাঁর সহিতই 
নাম্রস্তপূর্ণ সেই বিষয়েও সন্দেহের কোন অবসর থাকেন! | 

পিতৃঘঙ্জ এবং পিগুপিতৃযজ্ঞ বৈদিক অনুষ্ঠান । ইহারা পিতৃদেবতার প্রতি শ্রধ 
নিবেদনের জগ্ভ অনুষ্ঠিত। বৈদিক চিস্তাধারায় অস্তোষ্টির অব্যবহিত পরেই মৃত 
ব্যক্তি পিতৃত্ব প্রার্ধ হয়। প্রেত এবং আতিবাহিক শরীরের কল্পন বৈদিক 
সাহিত্যে প্রায় অপরিজ্ঞাত। স্থতরাং স্বৃতব্যক্তি যথাযথ অস্ত্যেষ্টির পরই পিতৃ- 
দেবতার উদ্দেশ্টে অল্ষ্ঠিত পিতৃষজ্ঞ বা পিগুপিতৃধজ্জের দেবতারূপে প্রদত্ত পিগাদি 
গ্রহণে অধিকারী হম। কিন্তু পরবর্তীধুগে মৃতব্যক্তির পিতৃত্ব প্রাপ্তির জন্য 
সাধারণতঃ এক বৎসর সময় অতিবাহিত হয়। অস্ভোষ্টির অব্যবহিত পরে সে 
“'আতিধাহিক শরীর" লাভ করে। পুরকপিণ্ড দান করিয়া তাহাকে এই 
আতিবাহিক শরীর হইতে উদ্ধার করিতে হয়। এই আতিবাহিক শরীয় 
ধ্বংস হইলে ম্বতব্যক্তি "প্রত শরীর' লাভ করে। প্রেত শরীর ধ্বংস করিধার 
জন্য মাসিক একোর্দিষ্ট এবং সপিগ্ীকরণের অনুষ্ঠান করিতে হয়। সপিশ্ীকরণ' 
অঙ্গষ্ঠিত হইলে মৃতব্যক্তি পিতৃত্ব গ্রার্ধ হয়। এই পিতৃত্ব লাভ করলেই 
মৃতব্যক্তি পার্বপশ্রান্ধে অচিত হইবার অধিকার লাভ করে। এই পার্বণশ্রাদ্ধ 
হুইল বৈদিক পিতৃধজ্ঞ, মহাপিতৃষজ্ঞ এবং পিগুপিতৃষজ্ঞের অনুরূপ । 

*প্িতৃ" শবটির অর্থ লইয়া কোন কোন পণ্ডিতমহুলে মতান্তর রহিয়াছে । আধ- 
সামাজিকগণ *পিতৃ" অর্থে জীবিত পিতাই বুঝিয়াছেন ৷ 'পঞ্চঞনা' অর্থে আচার্য 
উপমন্্যু পাঁচ শ্রেণীর সামাজিক মানুষকে বুঝাইয়াছেন। তাহার মতে এই পাঁচ 
শ্রেণীর মানুধ হইল- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,  বৈশ্বা, শূদ্র ও মিষারদ। আর্ধসামাজক- 
গণ 'পঞ্চজনা+ অর্থে পিতৃগপকে বুঝিয়াছেন। সম্ভবতঃ তাহাদের যুক্তির ধারা 
এইরপ- _মনুষ্গণ পঞ্চজন, পিতৃগণও পঞ্চজন। স্কৃতরাং পিতৃগণ মনুষ্য 
আর্ধনামাজিক পণ্ডিতগগণের মতে পিতৃগণ হইলেন বানপ্রস্থাশ্রমী মন্টস্তা। 
বৃহদারণ্যকোপনিষদে মন্ুস্তলোক, পিতুলোক ও দেবলোক এই তিন লোকেক্ 


উল 


'উন্লেখ আছে। এই নকল পণ্ডিতের মতে "লোক" শব্দটির বৈদিক অর্থ আশ্রয় 
বা আশ্রম। পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে মুস্তলোককে জয় কর! হয়। ধর্মীয় 
কর্ধাছষ্টানের বারা পিতুলোককে জয় কর] হয়। বিষ্যার দ্বারা দ্েবলোককে 
জয় কর! হয়--মন্তয্তলোকঃ পুত্রেনৈব জয্যো নান্তেন কর্মণা, কর্মণা পিতৃলোকঃ, 
বিচ্যয়। দেবলোকঃ ( বু. উ. 1. 5.)। 

এই সকল পণ্ডিতের মতে মনুস্যলোকের অর্থ গৃহস্থাশ্রীম। “পিতুলোক” এই 
শব্টির অর্থ বানপ্রস্থ এবং «দেবলোক' শবটির অর্থ সন্ন্যাসাশ্রম। কারণ পুত্র 
জন্মগ্রহণ করিলেই গৃহস্থাশ্রমের কাধ সম্পূর্ণ হয়। অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক ষজ্জের 
অগ্নষ্ঠান করিলে বাণগ্রস্থাশ্রমের কাধ সম্পূর্ণ হয় এবং জ্ঞানের সাধনায় মন্ন্যাসা- 
শ্রমের কার্ধ সম্পূর্ণ হয়। 

প্রখ্যাত আধনামাজিক পণডত চন্দ্রমণি বিষ্ভালঙ্কার বলেন যে, পিতৃগণ হইলেন 
বানগ্রস্থাশ্রমী ছিজাতিগণ ৷ ইহাদের প্রামাণ্য অভিধান 'শবার্থ মুক্তাবলী'-র 
মতে “পিতৃ' শবের অর্থ 'বয়স্থ'বহান্‌”। ্থতরাং তাহাদের মতে পিতৃ" শবের 
অর্থ হইল বানপ্রস্থাশ্রমী বৃদ্ধ ছিজাতি মনুষ্যবিশেষ। 

মন্ত্র পিতৃগণকে “অক্রোধন', «শৌচপর”, “নিয়ত ব্রহ্মচারী", 'অস্ত্রহীন' এবং 
*প্রতিভাদীপ্ত' বলিক়্া! বর্ণনা করিয়াছেন । এই সকল পণ্ডিতের মতে তাহার! 
«পিতৃ" শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন সেই অর্থ গ্রহণ করিলেই মনৃক্ত বিশেষণগুলি 
উপযুক্ত রূপে প্রযোজ্য হয়'। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ও তাহার খগ্থেদ ভাস্কের 
ভূমিকায় এই মতই ব্যক্ত করিয়াছেন। 

পিতৃযজ্ঞের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিন বলিয়াছেন --যে কর্মানষ্ঠানের দারা বিদ্বান, 
ম্চষ্যগণ, দিব্যমনুষ্যগণঃ খাষগণ এবং পিতৃগণ তৃথ্ধ হন তাহার নাম তর্গণ। 
শ্রন্ধার সহিত ইহার অর্চনার নাম শ্রাদ্ধ। গ্রহীতা] জীবিত থাকিলেই এই নকল 
কর্মানুষ্ঠান সব হয়। জীবত ম। থাকিলে সম্ভবপর হয় না। কারগ সেব্য 
এবং সেবক মিলিত হইলেই সেবকের পক্ষে সেবা করা সম্ভব হয়। | অন্যথা 
প্রাপ্তির অভাব ঘটিবার জন্য এই সকল কর্মানবষ্ঠানের কোন অর্থই থার্খে না 
“তত্র বিদ্বৎন্থু বিদ্ামানেষু এতৎ কর্ম সংঘট্যতে, নৈব মৃতকেষুঃ কুতঃ ? . তেষাম্‌ 
প্রাপ্ত্যভাবেন সেবন শক্যত্বাৎ তার্থকৃতঃ কর্ণণঃ প্রাপ্ত্যভাবঃ ইতি ব্যর্থতা 
পত্তেশ্চ। তন্মাৎ বিস্ামানাভিপ্রায়ে নৈতৎ কর্ম উপদিশ্বতে, সেব্যসেবক নন্নি- 
কর্ধাৎ সর্বমেতৎ কতু শক্যতে ইতি ।' 


“তাস 


হ্বতরাং এই সকল পণ্ডিতের মতে “পিতৃ শবের ছারা জীবিত বানপ্রস্থামী 
ছিজাতি মনধস্তুকেই গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথ! পিতৃকুত্য ষন্তব বা. সার্থক 

হইতে পারে না। ইহারা বেদোক্ত পিতৃকার্ধষের সকল মন্ত্রেরেই অর্থ এই ভাব 

ধারার অন্থকুলে করিয়াছেন_'ব্যাখ্যা বুদ্ধিবলাপেক্ষা” । এই সকল পণ্ডিতের 
মতে *পিতৃ' শব্ধের লোকগ্রচলিত অর্থ প্রকৃত নহে । এই শবে মৃত পিতাঁকে 
বুঝায় নাঃ জীবিত পিতাকে বুঝায়। 

তাহাদের যুক্তি অবিচারিতরমণীয় সন্দেহ নাই ৷ "পিতৃ" শবটি যে মন্তস্যবাচী তাহা 

প্রতিপাদন করিবার জন্য তাহারা ষে তর্ককে অবলম্বন করিয়াছেন তাহা হেত্বাভাম 

মাত্র, সষ্ট তর্ক নহে। দুষ্ট তর্কমাত্র। পৃথিবী গোলাকার । চন্দ্র গোলাকার । 
স্থুতরাং পৃথিবীই চন্জ্র--এইরূপ তর্কে যে দোষ আছে, এই পগ্ডিতগণের তর্কে 

সেই দোষ বর্তমান । 

যাঁন্কের উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যাঁয় যে, “পঞ্চজনা” শব্দটি কেবল হস্স্তাবাঁচী 

নহে। যাক্ষের অভিগ্রায় এই-- “পঞ্চজন।' শব্বটির ছুটি অর্থ। আচার্য উপমন্তয 

একটি অর্থের নির্দেশ দিয়াছেন । অন্য অর্থের নির্দেশ দিয়াছেন অন্ত পশ্ডিতগণ। 

উপমন্থ্যর মতে এই শব্দটির অর্থ চাঁরিটি বর্ণ এবং নিষাদ। সম্ভবত এই নির্দেশের 

দ্বারা তিনি সমগ্র জাতিকেই বুঝাইয়াছেন। নিঘণ্টকোঁষের অর্থের সহিত ইহার 
পার্থক্য নাই। কিন্তু যাক্ক 'পঞ্চজনা' শব্দের.আর একটি অর্থও জানেন । 

'পঞ্চজনা' শবটি কেবল মন্ুস্তজাতিকে বুঝায় না । ইহ। মন্তস্জাতিবহিভূতি গদ্ধর্য, 
পিতৃ, দেব, অন্থর এবং রাক্ষসগণকে ও বুঝায় । 

নিরুক্তভাস্ককার ছুর্গাচার্ষের মতে 'পঞ্চজনা” শবটির অর্থ সন্দিগ্ধ অর্থাৎ ইহা 

একার্থক নহে উভয়ার্ক-__ণতত্র পঞ্চজনাঃ ইত্যন্ত নিগমাঃ ভবস্তি সন্দিথা"। 
ছুর্পাচার্য খখেদ (ড]]] 6.3. 9) হইতে খক্টি উদ্ধত করিয়া! দেখায়াছেন যে, 
উত্তস্থলে 'পঞ্চজন1' শব্দটি নিঃসন্দেহে মন্ুয্যবাচী ৷ কিন্তু খখেদের (4. 53. 4 ) 
খক্‌টিতে 'পঞ্চজন1' শবটির অর্থ লদ্দিপ্ধ-_ ইহ! মম্ুস্তব|চীও হইতে পারে আবার 
ইহা গন্ধরবঃ পিতৃ, দেব, অন্থর এবং রাক্ষমকেও বুঝইতে পারে । ছুর্গাচার্ষের 
আলোচন৷ হইতে ইহা বুঝিতে পার! যায় যে *পঞ্চজনা” শব্টি যখন মন্ধস্যবাচী 
হয় তখন ইহা চতুরবর্ণ এবং নিষাদকে বুঝায় । কিন্তু ইহা সকল লময়েই কেবল- 
মাত্র মনুস্যবাচী হয় না । ইহা কখনও কখনও গান্বর্ব, পিতৃ প্রভৃতি অমন্তস্বাচীও 
হয়। 
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দেবতা, অন্থর, শিঃ-গন্ধর্ব। রাক্ষদ এবং মহস্তধাতি যে পরস্পর হইতে পৃথক্‌ 
তাহা নৈর্দিক সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থে এবং বিশেষ করিয়! যাঁষ্ষের নিরুক্তে 
( ৬11. 4) ইহাদের বর্ণন হইতে অসন্দিষ্ককূপে বুঝিতে পারা! যায়। 
কোন কোন আর্ধনামাজিক মনে করেন যে, বৈদিক ফুগে পিতৃযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে 
জীবিত পি হপুক্রুষণই অচিত হইতেন। স্থতরাং 'পিতৃ" শব্দের অর্থ জীবিত 
পিতাই। তীহার। হয়তে। আশ্বনায়নশ্োৌতন্থত্রোক্ত গাণগবী এবং আশ্বলায়নের 
মত হইতেই ইহ! গ্রহণ করিয়াছেন । তাহারা পিগু-পিতৃষজ্জে জীবিত পিতার 
অর্চনা এবং তাহার উদ্দেস্তে হোমাবধান করিয়াছেন । এইমত গ্রহ্ণীক্ব নয়। কারণ 
ইহা শিষ্টগণকর্তৃক পরিগৃহীত হয় নাই। শিগণ শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে “পিতৃ? 
শবের দ্বার স্বুত পিতৃপুরুষগণকেই বুঝাইয়াছেন। 
পিতৃধজ্জের অস্তমিহিত উর্দেশ্ হইল ব্যক্তিগত “আমি' কে বৃহত্বর আমি'তে 
পরিণত করা, ক্ষুত্র 'আমি'কে বিরাট “আমি'তে পরিণত করা । পিগপিতুষজে 
পিতা, পিতামহ ও প্রাপতামহ--এই তিন পুরুষের উদ্দেপ্তে তিনটি পিওদান 
করিতে হয়। পিতার উদ্দেশ্য প্রদত্ত প্রথম পিওটি স্বিস্তীর্ণ পৃথিবীর প্রতীক, 
ইহাকে পৃথিবীরূপে ধ্যান করিতে হইবে এবং পিতাকে অগ্নিরূপেঃ ইহার 
অধিষ্ঠাতৃদেবতারূপেঃ চিস্ত। করিতে হইবে । দ্বতীয় পিগুটি অস্তরীক্ষ ব 
আকাশের প্রতীক। পিতামহকে ইহার অধিষ্ঠাত। বাধুরূপে কল্পনা করিতে 
হইবে। তৃতীয় পিগুটি দ্যুল্কের প্রতীক । প্রপিতামহকে ইহার অধিষ্ঠাতা 
হুর্যরূপে কল্পনা করিতে হইবে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠাতার পিতা! হইলেন পৃথিবী ও 
তদধিষ্ঠাত। অ.্, পিতামহ হইলেন অন্তরীক্ষসৌক ও তদধিষ্ঠাতা বায়ুমগ্ডল এবং 
প্রপিতাখহ হইলেন দ্যলোক এবং তাহার অধিষ্ঠাত। সৌরমণ্ডল। পৃথিবী, 
অস্তরীক্ষ ও ছ্যুলোকের সহিত, অগ্নি, নাযু.ও রবি মণ্ডলের সহিত, শরাদ্ধান্ষ্ঠাতার 
'জন্ত-জনক' সন্বস্ব। বিরাট বিশ্বের সহিত শ্রাদ্ধানুষ্ঠাত৷ পরম আত্মীয়ত। বন্ধনে 
. আবদ্ধ। তাই এই তিন পিখদানরূপ অন্ন । 
খথেদের দেবীব্ক্তে দেখিতে পাই দেবী বাক্‌ বলিতেছেন - “আমি রুত্রগঞ্জের ও 
বন্গণের মছিত বিচরণ করিঃ আদিত্যগণের ও বিশ্বদেবগণের সহিত বিচরণ 
করি। মিত্র ও বরণ উভয়কেই আমি ধরিয়া রাখিয়াছি। ইন্্রকে অশ্বিঘ্ট্ীকেও 
আমি ধরিয়া রাখিয়াছি। আমি ব্রন্ধত্বেধীর নাশের জন্ত রুত্রের ধনু বিস্তার রুরি। 
আমি জনহিতাথে সংগ্রাম করি। আমি গ্যাবা পৃথিবীতে অন্প্রবিষ্ট আছি। 


নি 


প্ইর্ঘভাগে স্বৌকে খ্রসব করিয়াছি, খমূক্পের জলরাশির মধ্যে আমার গর্ত রহিয়াছে, 
বিশস্ুবনে আমি অনুপ্রবেশ করিয়াছি, ছ্যলোঁককে আমি শ্বদেহ ঘারা স্পর্শ 
করিয়াছি। বিশ্বভূবননির্মাগে প্রবৃত্ত হইয়া! আমি বাছুর মত সর্বত্র প্রবাহিত 
হই। পৃথিবীর পরে, ছ্যুলোকের পরে, যাহা কিছু বিদ্যমান, সর্বত্র, আমি 
আমার মছ্মার দ্বারা সভ্ৃত হই।' এইস্থলে দেবী বাক আপনাকে বিরাট 
বিশ্বব্রহ্ধাণ্ডের মহিত একীভূত করিয়াছেন | এই মন্ত্রের উপাসকও বিশ্বব্ষ্ষা্ড- 
রূপিণী দেবী বাকের লহিত উপাম্স-উ্পাসক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া! ক্ষ 'সামিকে 
বিরাট বিশ্বব্রদ্ষাগুময় আমিতে পরিণত করিয়। কৃতার্থ হন। 

'উক্ত খথেদে পুরুষন্ক্তে ও “পুরুষের? বিশ্বময় বিরাট দেহের বর্ণন। দেখিতে পাওয়! 
'যায়--«পুরুষের সহ শীর্ধ, লহম্্র চক্ষু, সহম্র পাদ। তিনি বিশববরঙ্গাুকে 
সর্বতোভাবে বেষ্টন করিয়া তাহারও উর্ধে দশ আঙ্গুলি পরিমিত স্থান অধিকার 
করিয়। আছেন।' এই মন্ত্রের উপানকও দেবীস্ক্রের উপাসকের স্তায় আপনার 
ক্ষুদ্র আমিকে বিশ্বময় বিরাট আমিতে পরিণত করিতে চাহেন। মহাভারতের 
ভীষ্ম পর্বের অন্তর্গত শ্রীমন্তগবদগীতায় যে ভগবান শ্রকৃ্ণ অর্জুনকে আপনার 
বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছেন এবং মার্কগডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্যে যে 
বিশ্বরূপা মাতৃমুতির কল্পনা! করা হইয়াছে তাহারও উপাসনার উদ্দেশ্য দেবী- 
স্থক্তের উপাসনা হইতে অভিন্ন । 

'আমরা দেখিলাম বৈদ্দিক ভাবধারায় যে উপাসন! পদ্ধতি প্রচলিত আঁছে তাহার 
অস্তনিছিত উদ্দেস্ত পরিদৃশ্ঠমান বিরাট বাহু জগতের সহিত ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ স্থাগন 
করিয়৷ ক্ষুদ্র আপন ব্যক্তিগত নত্তাকে বৃহত্তম সততায় পরিণত করা । বৈদিক 
পিগুপিতষজ্ঞ হইতে আরম্ভ করিয়! স্মাত ও পৌরাণিক তর্পণাগ্জলি পর্যস্ত পকল 
পৈত্রিক অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্েও কি তাহাই নহে? পিতৃকৃত্যের উদ্দেশ্তাও তো৷ 
'মৈত্রীভাবনার ছ্বার৷ পরিদৃশ্তমান জগতের সহিত, বিরাট বিশ্বব্রন্ষাণ্ডের সহিত 
পরম আত্মীয় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আপনার ক্ষুত্র সত্তাকে বৃহত্তর সত্ায় পরিণত 
কর? 

মন্তু বলিয়াছেন--'পিতৃষজস্ত তর্পণম্‌*_-তর্পণই পিতৃযজ্ঞ, অর্থাৎ যেই উদ্দেস্ঠ- 
সিদ্ধির জন্ত পিতৃঘজ্জের অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে তর্পণের অনুষ্ঠানের দ্বারাও 
'সেই উদ্দে্ই সিদ্ধ হয়। তর্পণান্্ঠানে অহ্ষ্ঠাত৷ পিতৃগণের সহিত, দেবগণের 
সহিত, গ্রাণীঞ্গগতের সহিত, মনুস্তজগতের সাহত। বু্ষলতাগুনা দি হইতে আরম 
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করিয়া! ব্রচ্ধ পর্স্ স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ববক্ধাণ্ডের সহিত, শক্রমিত্র নিধিশেষে 
নকলের সহিত, পুণ্যাত্মা ও পাগীর সহিত, নিখিল বিশ্বের সহিত পরম আজীয়তা। 
স্থাপন করিয়া তাহাদ্িগের তৃপ্তির জন্য “আবক্ষস্তস্থ পর্স্তং জগৎ তৃপ্যতাম্‌” 
বলিয়া জলগণ্ড,ষ দান করেন। ক্ষুদ্র 'আমি'কে বিরাট “আমি'তে পরিণত করা, 
বিরাট বিশ্বব্হ্ষাণ্ডের সহিত ঘনিষ্ঠ তাদাত্ম্য সম্বন্ধ স্থাপন করাই পিতৃযজ্ঞানষ্টানের 
অস্তনিহিত উদ্দেশ্ত | 

এই পিতৃযজ্জ আবার গৃহস্থের নিত্য অনষ্ঠেয় পঞ্চমহাষজ্ঞের অন্তর্গত একটি যজ্জ-_ 
“যৎ পিতভ্যঃম্বধা করোতি অপি অপঃ। তৎ পিতৃষজ্ঞ সস্ভিষ্ঠতে' (তৈত্তিরীয় 
আরপ্যক )। মন্তষ্য জন্মমাত্রেই কয়েকটি খণে আবদ্ধ হয়। দেবগণ মানুষের ভাগ্য 
বিধাতা; পিতৃগণ তীহাকে মাঁনবজন্ম দিয়াছেন; খধিগণ যে বিছ্যা প্রচার 
করিয়া গিয়াছেন, সেই বিদ্ভাই তাহাকে উৎকৃষ্ট দ্বিতীয় জন্মের অধিকারী 
করিয়াছে; বন্ধু প্রতিবেশী হইতে সমাজের যাবতীয় ব্যক্তি তাহাকে রক্ষা 
করিতেছে, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ পধস্ত কোন না কোনও রূপে তাহার জীবন 
রক্ষায় সাহায্য করিতেছে; অতএব ইহাদের সকলের নিকটেই মানুষের খণ 
আছে। এই পাঁচটি খণ লইয়াই মানষকে জন্মিতে হয়। এক একট! খণ 
শোধের চেষ্টার অভ্যাস এক এরুট। যজ্ঞ। প্রত্যেক যজ্ঞেই কিছু না কিছু ত্যাগ 
্বীকার করিতে হয়। ব্যাপক অর্থে এই ত্য।গের নাম যাগ। তৈত্তিরীয় 
আরণ্যক বলিতেছেন,__“বাগ্রোজুহোতি অপি সমিধং, তৎ দেবযজ্ঞঃ সস্ভিষ্ঠতে”- 
দেখতার উদ্দেশ্টে আগুনে অন্ততঃ একখান সমিৎ ফেলিয়! দিলেও দেবযজ্ঞ সম্পন্ন 
হয়। *যৎ পিতৃভ্যঃ ম্বধা করোতি অপি অপঃ, তৎ পিতৃষজ্ঞঃ সস্ভিষ্ঠতে*__ 
পিতৃগণের উদ্দেশ্তে অস্ততঃ এক গঙ্ুষ জল দিলেও পিতৃষজ্ঞ সম্পন্ন হয়। “্যদ্‌ 
ভূতেত্যে! বলিং হরদি, ত্‌ ভূতষজ্ঞঃ সস্তিষ্ঠতে”-_ ভূতগণের অর্থাৎ পশুপক্ষীগণের 
উদ্দেশে কিঞ্চিৎ অন্ন দিলেই ভূত্ষঙ্ঞ সম্পন্ন হয়। “যদ্‌ ব্রাহ্মণেভ্যো অন্নং দদাতি, 
তত্তসস্ঘক্তঃ সস্তিষ্ঠতে”__ ব্রাহ্মণ অতিথিকে কিছু অন্ন দিলেই মনা সম্পর 
হয়। “্যৎ স্বাধ্যায়ম অধীয়ীত একামপি খচং, জং সাম বা তদ (বহ্ষষজঃ 
সস্ভিষ্ঠতে”--বেদাধ্যয়ন করিলে, অস্তত একটি খকৃ, একটি যজুঃ বা এক্টি সাম 
অধ্যয়ন করিলে ব্রহ্ষষজ্জ ব| খধিষজ্ঞ সম্পন্ন হয়। গৃহস্থের এই নিত্য যজের 
অনুষ্ঠানে কোনরূপ জটিলতা৷ নাই । দ্রব্যের বাহুল্য নাই । 

গৃহস্থ মাত্রেরই এই যজ্ঞকয়টি কর্তব্যকর্ম। জগতে তিনি যে একাকী আমেন নাই: 


পথ 


খর্ধং একা ফাইবেন না, সমণ্ড জগতের সহিত তাহার সম্পর্ক বাঁধা আছে, লমপ্ত 
জগৎ যে একযোগে তীহীকে স্থির প্রতিষ্রিত রাখিয়াছে, এইটি সর্বদা শ্মরণ রাখিয়া 
জগতের যাবতীয় প্রাণীর নিকটে খণ শ্বীকারে তিমি বাধ্য আছেন, এবং প্রত্যছ 
কোন ন! কোন অনুষ্ঠান শ্রদ্ধার সহিত লম্পন্ন করিয়া, আমি যে খণী, এইটি সর্বদা 
ধনে রাখিতে বাধ্য আছেন । বস্ততঃ এই খণ কেহই শুধিতে পারে না, তবে এই 
খণগুলি স্বীকার না করিলে জগদ্যবস্থার প্রতি, বিশ্বব্যাপারের প্রতি ওদ্ধত্য ও 
অবজ্ঞ। দেখান হয়। এস্থলে সম্ত জগৎ্ই দেবতা | জগতে যাহা কিছু আছে 
সবই দেবতা । প্রত্যেকের নিকট মানুষ খণী এবং সেই খণ স্বীকারার্থ প্রত্যেকের 
উদ্দেস্টে কিছু ন! কিছু ত্যাগ স্বীকার করিয়। ষক্জ করিতে হইবে। শাস্ত্রে এই 
পাঁচটি যজ্জকে «মহা ধজ্ঞ' বলা হইয়াছে । তৈত্তিরীয় আরণ্যক বলেন,--“পঞ্চ বা 
এ্রতে মহাষজ্ঞাঃ সততি প্রতায়স্তে, সততি সস্ভিষ্ঠস্তে”_-এই পাঁচটি মহাষজ্ঞ সতত 
অর্থাং দিনে্দিনে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, সতত অর্থাৎ দিনেদিনে সমাথ্ধ করিতে 
হইবে। 

ধেই উদ্দেস্টে শতপথ ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় আরপ্যকাদিতে পঞ্চ মহাধজ্ঞের অনুষ্ঠান 
বিহিত হইয়াছে, তর্গশক্ষপ পিতৃষজ্ঞ এবং বেদোক্ত পিগুপিতৃষজ্ঞাদি এবং তাহার 
বিরূতি অন্বাহার্য পার্ণার্দি অন্নষ্ঠানেরও সেই উদ্দেশ্য । সুতরাং ভাববিচারে 
শ্রাঞ্ঘকে বৈদিক ভাবধারাঁর বাহকই বলিতে হইবে। 

প্রাচীন ভারতে নেখকায়তিকগণ--পরলোক, জঙ্গাত্তর, দেহাঁতিরিক্ত অবিনশ্বর 
আত্।, কর্মফল এবং বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন না । সকল দেশেই মুতে? 
অর্চনা আত্মার অবিনশ্বরত্ব শ্বীকারের উপর নির্ভরশীল। আত্মার অবিনম্বরত্ব 
স্বীকৃত না হইলে ম্বৃত পিতৃপুরুষাদদির অস্তিত্ব শ্বীকৃত হইতে পারে না। মৃত্যুর পর 
সত পিতৃপুকুষার্দির কোনও অস্তিত্ব না থাকিলে কাহার উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি অর্চনা 
করা হইবে? লোঁকায়তিকগণের নিকট বেদাদিশাস্্ব বা আগ্তবাক্যও প্রমাণ 
নহে। সুতরাং তাহারা মৃতের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধাদিতে যে কোনও ফলের 
উদয় হয় তাহা স্বীকার করেন না । তাহারা খলিয়৷ থাকেন --'মৃতানাম্‌ অপি 
জন্তনাং শ্রান্ধং চেৎ তৃপ্তি কারণম্‌ | নির্বাণন্ত প্রদীপন্য ্েহ: সংব্ধয়ে শিখাষ্‌ ॥ 
গচ্ছিতামিহ জন্তনাং ব্যর্থ, পাথেয় কল্পনম্‌। গেহস্থ কত শ্রাঙ্দেন পথি তৃপ্তি 
রধারিতা ॥ স্বর্সন্থিতা যদ তৃপ্তিং গচ্ছেমুক্তত্রদানতঃ । প্রামাদক্যোপরি স্থানামত্র 
কণ্মার দী্নতে ॥ ঘাবজ্জীবেৎ স্থুখং জীবেৎ খণং কত্বাং ঘ্বতং পিবেধ। ভল্মী ভৃতন্চ 


পি. 


দেহ পুনরাগমনং কৃত; ॥ যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাঁদেষ বিনির্গতঃ কণ্মাডুযে। 
ন চায়াতি বন্ধুনেহসমাকুলঃ॥ ততশ্চ জীবনোপায়ে ব্রাঙ্মণৈধিহিত স্থিহ। ম্বতানাং 
প্রেত কারধাণি ন স্বগ্ততিস্ভতে কচিৎ॥ ন ন্বর্গো নাপবর্গে বা নৈবাত্ম! 
পারলৌকিকঃ।-্বর্গ, অপবর্গ, বা পরলোকগামী আত্মা বলিয়! কিছু নাই । ষে 
জন্ত মরিয়্াছে, শ্রাঙ্ধে যদি তাহারও তৃপ্তি জন্মে তবে পর্যটক্দিগের পাথেয় সঙ্গে 
রাখিবার প্রয়োজন নাই। নির্বাণপ্রাপ্ত গ্রদদীপেরও শিখ! তৈলঘারা সংবর্ধিত 
হইতে পারে। যদি হ্বর্গস্থিত লোক ভূতলস্থ দানে তৃপ্থিগ্রাঞ্ত হয়, তবে প্রাসোদো- 
পরিস্থিত ব্যক্তিবর্গের তৃষপ্চির নিমিত্ত ভূতলে অন্ন কেন দাও না? যতদিন জীবিত 
থাক, স্থখে তীবনযাত্রা নির্বাহ কর, খণ করিয়াও ঘ্বৃত খাঁও, ভল্মীভূত দেহের 
পুনরাগমন কোথায়? যদি দেহ হইতে নির্গত হইয়া কেহ পরলোকে যায়, তবে 
বন্ধ স্লেহে আকুল হইয়া কেন ফিরিয়া আসে না? স্থতরাং মৃতদিগের প্রেতকাধ 
বিহিত করা ব্রাঙ্গণদিগের জীবনোপায় মাত্র। 

ভারতীয় দর্শনকারগণের মধ্যে প্রায় সকলেই যুক্তিবলে এই মত খণ্ডন করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন। কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন তাহা ন1 জানিয়াও আমরা! 

বলিতে পারি শ্রান্ধাদি পিতৃকার্ষের মূল বিশ্বাস বা! ্বতের প্রতি শ্রদা-__শ্রা্ছে 

শ্রন্থা যতে মূলম।' 

কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়া থাকেন পুত্র-কর্তৃক অনুষ্টিত শ্রা্ছাদি কর্ধের ফলে কিরূপে 

স্বত পিতৃপুরুষগণের উদ্ধার ঝাঁ তৃপ্তি বা অন্তবিধ উপকার সম্ভব? একজনের কর্মের 

ধ্ল কিরূপে' অন্তে ভোগ করিবে ? একের পাপ-পৃণ্য কি অপরে সংক্রামিত হইতে 

পারে? 

বেদান্ত সত্রকাঁর বাদরায়ণ এবং শঙ্করাঁচার্ধ শ্রতিবাক্য উদ্ধার করিয়া! দেখাইয়াছেন 

ষে একের পাপ-পুণ্য অপরে নংক্রামিত হওয়া আদৌ অসম্ভব নহে। যখন-কোন 

জানীব্যক্তি দেহত্যাগ করেন তখন তাহার পুত্রগণ তাহার পরিত্যক্ত সম্পৃতি প্রাপ্ত 

হয়, তাহার বন্ধুগণ তাহার পুণ্য এবং শক্রগণ পাপ প্রাপ্ত হয়। 

মনুম্থৃতির গ্রসিন্ধ টাকাকার কুল্স.ক ভট্টের মতেও একের পাঁপ-পুণ্য অপরে ঝুংক্রামিত 

হওয়া সম্ভব । তিনি ইহার সমর্থনের জন্য মন্ুত্থতির অংশ উদ্ধার করিয়! 

(ড]. 79 50৫ [1]. 94) 95 ) বলিয়াছেন-কোন্টি পাপ.আর কোটি পুণা 

তাহা শান্্রেই বলিয়া! দেয়।. এবং একের পাপ এবং পুণ্য অপরে সংক্রামিত 

হইতে পারে, ইহাঁও শানম্রই নির্দেশ । শাম্ত্রমাত্রই প্রামাণিক । পাপ-পুখ্য 


৭ 


বিষয়ে শাস্বের নির্দেশ অমান্ করিবার কোন হেতু দেখিতে পাঁওয়া ঘায় নস 
“অন্যদীয় পুণ্যপাপে অন্তত্র সংক্রমেতে ইতি শীস্তপ্রামাণ্যা বেদান্ত বুত্রৃতা 
বাদরায়ণেন নির্ণীতোহ্যমর্থঃ | 'শান্রপ্রমাণকৈচ সকৃত দুক্কৃতে যথা শান্ত সংক্রময়তে 
এব সিঙ্কত:ঃ। অতএব উপজীব্য শান্ত্রেণ বাধনাৎ ন প্রতিপক্ষান্থমানোদয়োপি'। 
মন্ুম্থতির প্রাচীন টীকাকার মেধাতিথি কিন্তু এই মত মমর্থন করিলেন না । 
তাহার মতে অন্যরুত শুভাশুভ অগ্তে সংক্রামিত হওয়া সম্ভব নহে--নহি অন্যেনকত 
শুভাশুভং ব1 অন্যস্য সম্ভবতি । 
জৈথিনির পূর্বমীমাংসায় ( 0090151 [ড+ 2৪৫৪ []1, 9808 88) সিদ্ধান্ত 
কর হইয়াছে ঘে পিতৃকৃত কর্মের ফল পত্রে সংক্রামিত হইতে পারে। 
পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে পিত| “বৈশ্বীনরেট্র' াগের অনষ্ঠান করেন। প্রশ্ন হইল: 
এই যঞ্ছের দ্বার! কে পৃত হয়? সিপ্বাস্ত হইল, যে জন্মগ্রহণ করার জন্ত এই যজের 
অগ্ষঠান কর! হইয়াছে --সেই পুত্রই এই যাঁগের দ্বার পৃত হয়। পিতাই পুত্রের 
পবিত্রতা কামনা করেন। তাই তিনি এই হজ্জের অনুষ্ঠান করেন। পিতৃরুত 
কর্মের ফল যেমন পুত্র ভোগ করে, সেইরূপ পুত্রকৃত শ্রাদ্ধাদিকর্মের ফলও পিতা 
ভোগ করিবে ইহাঁতে অসম্ভব কিছুই নাই। . 
জৈমিনির মতে যজমান কর্তৃক নিযুক্ত পুরোহিত কর্তৃক অন্ুঠিত যজ্ঞাদদি কর্মের ফল 
যজমাঁনই ভোগ করিয়। থাকে ( জৈমিনীয় ন্যায়মাঁলা বিস্তর [1]. ৪. 29, 208 )| 
এইস্কলে পুরোহিতকে দক্গিপার দ্বারা৷ ক্রয় করা হইয়াছে বলা হয়। যদি তাহাষ্টু 
হয়, তাহা! হইলে পুত্র-পৌত্রার্দিও পিতা-পিভামহ কর্তৃক তাহাঁদিগের পরিত্যক্ত 
সম্পত্তিরপ দক্ষিণার দ্বার] ক্রাত হইয়াছে। স্থতরাং তাহাঁদিগের অগপষ্ঠিত কর্মের 
ফল পিতা-পিতামহাঁদি ভোগ করিবে, ইহা অনস্ভব নহে--“পিগং দত্বা ধনং 
হরেং_-ইহাই হইল শাস্ত্রের মন্ুশাদন | 

স্কার এবং বিশ্বীস প্রন্কত পক্ষে মনুস্তজীবনের নিয়ামক | তর্ক বা বিচার ব! 
প্রজ্| তুল ভ্রান্তি দেখাইয়। মানুষকে শানে আনিতে চায় বটে, সংযত করিতে চায় 
বটে, কিন্তু সর্বতোভাবে কৃতকার্য হয় না। কর্মপথে বাহির হইয়া! মানুষ সহজে 
প্রজ্জার শাদন মানিতে চায় না। তাহার সমস্ত অস্তরায্মা বিদ্বোহী হইয়। ওঠে। 
বিজ্ঞান বা দর্শনের সহিত ধর্মের যে একট! বিরোধ আছে তাহার মূল এখানেই। 
বিজ্ঞান বা দর্শন ষাহাই বলুক, মানুষ তাহার সংস্কারকে এবং বিশ্বীমকে আপনার 
ধাতুর সহিত, আপনার প্রকৃতির সহিত, সামঞ্রশ্ত করিয়া বাঁধিয়া লয় এবং 


ণ€ 


অহুসার়ে কর্ম করিয়া থাকে। তাই চার্বাকের উক্তি মীমুধকে শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান 
হইতে কোনিও যুক্তির ধাঁরাই বিরত করিতে পারে না| 

গ্রথমে মাধ বিশ্বাম করিতে শিথিল যে--ষে মান্গুষ জন্মিয়াছে তাহার সত্তা বা 
অন্তিস্ব কখনও বিলুপ্ত হইতে পারে না। কোথাও নম! কৌধাও সে থাকিবেই। 
আমর] তাহাকে দেখিতে না পাইতে পারি। এই দেখিতে না পাওয়াঘার! 
তাহার অস্তিত্বের বিলুপ্তি স্বীক্কত হইতে পারে না। যে হইয়াছে সে থাকিবেই। 
অনৃস্ভাবে বা! দূরবর্তী স্থানে হইলেও জাত মাতেরই'অন্তিস্ব বিদ্তমান থাকে । এই 
বিশ্বাসের পর মানুষের মনে ম্বভাবতঃই আর একটি বিশ্বাস আত্মগ্রকাশ করে। 
সেই বিশ্বাম হইল মৃতলোকে বিশ্বাস। মৃতলোকে বিশ্বাস হইতেই পিতৃগণে বিশ্বাম 
উৎপন্ন হইয়া থাকে। 

সম্ভবতঃ মৃত্যুতয়ঃ মৃতের প্রতি দ্ধ এবং মুতের অস্তিত্ব বিষয়ে বিশ্বাস এই তিনটি 
ধারণা হইতেই পিতৃগণের ধারণ! উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। পরবর্তীকালে অবশ্থ 
এই পিতৃ শবটি কেবল মৃত পিতৃপুরুষগণকেই নহে-_অনৃশ্থ, দয়ালু, শক্তিমান, 
অবিনশ্বর, দিব্যসত্তাবিশেষকে বুঝাইবার জন্তও প্রযুক্ত হইয়াছে 

মানবচরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্য তক্তি, শ্রদ্ধা, ন্েহ, প্রীতি, দয়া-দাঙ্গিণ্য, 
বাৎসন্য প্রভৃতি হ্বায়ের কোমল বৃত্তিগুলির অঙ্গশীলম করিতে হয়। কেবল যুক্তি 
তর্ক প্রভৃতি মগুস্ের মন্তিফমথলভ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনার দ্বারা মনুষ্য চরিত্রের 
পুর্দ'বিকাশ হয় না। শ্রাদ্ধ তর্পপাদি পিতৃকার্ষে, বিশ্বাম ভক্তি ও শ্রন্ধাই মূল। 
শান্্ার্থে দৃঢ় প্রত্যয়ের নাম শ্রঙ্কা। ইহাঁও উপেক্ষণীয় নহে । ইহার অন্দীলনও, 
অপেক্ষিত। 


অস্তোষি 


অতীব প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে মবতদ্দেচের সতকারের জন্য সমাধি ও দাহা-. 
এই দ্বিবিধ প্রথাই প্রচলিত ছিল। উভয় প্রথার মধ্য সমাধিই পূর্ববর্তী এবং 
দাহ পরব গাঁ, ইহাই অনুমিত হয়। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই দাহপ্রধার প্রচলন 
পরবর্তীকালের। পারন্টের রাজাদের মধ্য প্রাচীনকালে কেবল সমাধিপ্রথারাই 
প্রচলন ছিল। গ্রাচীন গ্রীসেও সৎকারব্যবস্থা৷ পে সমাঁধিপ্রথাই গ্রাটীনজ্ঞ । 
সাইখিয়ান নৃপতিগণেরাও ছিলেন প্রাচীনকালে সমাধিগ্রথারই পরিপোষক। 
রোমান, কেণ্ট এবং টিউটনগণের মধ্যও সমাধিপ্রথাই ছিল প্রাচীনতম প্রথা । 
কেবল ভারতবর্ষেই অতি প্রাীনকাল হইতে সমাধি ও দাহ এই ছুই প্রথার 
পাশাপাশি অবস্থান লক্ষ্য কর যায় । 

সমাধি ও দাহ এই দুই প্রথার হিত আর এক ধরনের লংকারপ্রথারও গ্রচলন 
ছিল। এই প্রথান্সারে শবদাহের পর দর্চদেহের অংশবিশেষ, অস্থি বা ভন্ম 
সমাধিস্থ কর। হইত। 

আদিমযুগে পৃথিবীর নানাগ্রাস্তে নানাবিধ সৎকারব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। 
কোথাও শবদেহ পক্ষী বা জীবজন্ত ছারা তক্ষণ করানে! হইত, কোথাও নীল!" 
. কাখের নীচে শবদেহ উন্ৃক্ত করিয়া রাঁখিয়। দেওয়া হইত কৌিও ছিল গছ? 


গ্থ 


স্মাধি, আর কোথাও বা ছিল সলিল-সমাধির ব্যবস্থা । তবে এই সকল 
ব্যবস্থার তুলনায় সমাধি ও দাহই অধিকতর প্রচলিত ছিল বলিয়া অন্গমান 
কর! যায়। 

যে প্রথান্থদারেই হইক না কেন, ভারতবর্ষে প্রাকৃবৈদিক যুগ হইতেই মৃতদেহের 
সৎকার ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া! যায়। সিন্ধুসভ্যতার যুগে, বৈদিক যুগে, 
গৃহ ও পৌরাণিক যুগে মৃতদেহের কার ব্যবস্থার নিদর্শন পাওয়া যাঁয়। 

কালের পরিবর্তনে সৎকার ব্যবস্থায়ও কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষিত হয়। হয়তো! 
বিশ্বাসেরও কিছু কিছু পরিবর্তন হইয়! থাকিবে, কিন্তু দেহের বিনাশ হইলে 
তাহার যে সংকার আবশ্তক, এই মূল বিশ্বাসে কখনওই ফাটল ধরে নাই। 
মৃত্যুচিস্তা, মৃত্যু-পরবর্তীকালে আত্মার অবস্থান, মৃতদেহের সদ্গতি--এইসকল 
প্রশ্ন লইয়াই তাহার! নিয়ত আকুল ছিলেন । 

মহেঞদারো ও হরগ্স।খননের ফলে আমরা অবগত হইলাম যে সিন্ধুসভ্যতার 
যুগে মৃতের উদ্দেশে নানাবিধ উপহারন্্ব্য উৎসর্গ করা হইত। সেই উপহার 
দ্রব্যের সহিত থাকিত শবাধার, দগ্ধ অস্থি ও ভগ্ম রাখিবার পাত্র । কিন্তু ইহার্দের 
মধ্য অন্ত সব কিছু পাওয়া গেলেও অস্থির সন্ধান মিলিত না। দগ্ধ অস্থিগুলি 
তবে কি হইত? সম্ভবতঃ চূর্ণ করা হইত। কিন্বা অন্য কোনও উপায়ে 
উহার সদ্গতি হইত। বেলুচিস্থানের নানাপগ্রাস্ত হইতে স্তার অরেল ট্ট্রেন 
উপরিউক্ত আকৃতির কিছু শবাধারের সন্ধান পান। ইহা হইতে অনুমান কর! 
যাক, ষে খ্ৃতদেহ দাহ করিয়া অতঃপর তাহার কিছু অংশের সমাধি প্রদ্দানের 
কোনও প্রথ! হয়তে। তখন প্রচলিত ছিল। 

বৈদিক যুগে এই প্রথার নিদর্শন পাওয়। যায়। খখেদ, অথর্ববেদ এবং 
তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অধিকাংশ স্ুক্তই সৎকারাহুষ্ঠানবিষয়ক । যজুর্বেদ 
সংহিতায়ও সংস্কারসংক্রান্ত কিছু কিছু নুক্ত পাওয় যাঁয়। ভাযকাগ্প সায়ণ!- 
চর্ধের মতে ব্যবহারবিধিবিষয়ক এই সকল মুলপ্রস্থে দাহ এবং দাহ-পরবর্ঠী সমাধি 
ব্যবস্থ৷ -মৃতদেছের এই দ্বিবিধ মৎকার প্রথাই বর্ণিত হইয়াছে । 

খ্েদে এবং অথর্ববেদের স্ুক্তাবলী পারম্পর্যযুক্ত নহে। নুক্তের অর্ট হইতে 
অথবা মূলগ্রস্থ হইতে আমরা! বিধি-বিধানগুলি অন্থমান করিয়া লইন্কত পাঁরি 
মাত্র। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের স্ুন্তগুলি কিন্তু পারম্পর্যযুকত । 

খদ্দের অস্ত্যেষ্িস্থক্তের অর্থ অন্রসরণ করিলে আমরা কতগুলি তথ্য জানিতে 
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পারি। এঁকালে সমাধি ও দাহ--এই দ্বিবিধ ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। একটি 
ছাগ এবং একটি গাভীকে মৃতদেহের মহিত দ্ধ করা হইত। শবদেহটি গাভী 
অথবা ছাগের চর্ম, চবি এবং মজ্জান্বার এরপভাবে আচ্ছাদিত কবা হইত যাহাতে 
অগ্নি দেহটিকে সম্পূর্ণ ভশ্মীভূত করিতে না পারে। গ্রজ্জলিত অগ্নির উত্তাপ 
যেন দেহটিকে তেমন যন্ত্রণা গ। দিতে পাবে। সোমযাগের যিনি জমান 
তীহাব যজ্ঞের দ্রব্যাদি তাহাব মুতদেহেব সঙ্গে দগ্ধ কবা হইত। মুতদেহটিকে 
যমরাজের নিকট বহন করিয়া লইয়। যাওয়াব ক্তন্য অগ্রিকে আহ্বান জানানো 
হইত। পিতৃযজ্জের অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিন। মৃতদেহের নিরাপত্তার জন্য এবং 
পিতৃলোকে ম্বৃতেব উত্তবণের জন্য পৃরণ, বাধু' অগ্নি এবং সবিতৃদেবের উদ্দেশ্যে 
প্রার্থনা জানানো হইত। জীবিতগপেব নিরাপত্তার জন্য একটি প্রস্তরথণ্ড দিয়! 
গণ্তী অঙ্কন করা হইত । 

এই সকল তথ্য হইতে অনুমান কব। যায় যে এই কালে সমাধি ও দাহ ও দাহু- 
পরবর্তা সমাধির প্রচলন ছিলি । সমাধিব্যবস্থার মধ্য যতর্দিন সম্ভব মুতের 
দেহটিকে রক্ষ। করিবাব ইচ্ছ। প্রক।শ পাইত। অথব। মৃতদেহটিকে একটি 
নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ ণাখিবাব উদ্দেশ্ট ছিল দেহের সহিত ম্বৃতের আত্মাও যেন 
এ নি্টিষ্ট স্বানটিতে আবদ্ধ থাকে । নতুব! এ অশুভ আত্মা অপরাপর জীবিত 
স্বজনদেব ক্ষতিসাধন কবিতে পাবে । পক্ষাস্তবে, সমাধির বিপদ্দীত ব্যবস্থ। 
দাহপ্রথায় মুতদেহকে নিঃশেষে ভক্মীভূত কবিবার মধ্য ঘষে একটি আমুল 
পরিবঠিত মানসিকতাব পবিচয় পাওয়া গিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই। ক্রমে মৃত্যু সম্থন্ধে, মৃতার পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে মানবের বিশ্বামেও 
পরিবর্তন হইল। দাহপ্রথার অনুকূলে মানুষ নানাবিধ যৌগিকতা খুঁজিয়। 
পাইল। 

কোন কোন পণ্ডিত মনে কবেন দেহ হইতে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন কথিবার সর্বাপেক্ষা 
স্বরিত এবং সহজন্তম উপায় হইপ দাহব্যবস্থা। ইহাদের মতে যতদিন দেহ 
রক্ষিত থাকে, আত্ম(ও ততর্দিন আবদ্ধ থাকে | ইহাতে আত্মার যুক্তি যেষন 
ব্যহত হয় তেমনি এ আত্মাব পক্ষে অন্তান্থ জীবিতগণের ক্ষতি সাধনও সম্ভব 
হইতে পারে। সুতরাং কি মৃত কি জীবিত উভয়ের স্বার্থেই দাহব্যবস্থা 
প্রশস্ততম। 

কেছ কেহ অবশ্ত মনে করেন আত্ম! পরলো!কে গিয়া যাহাতে শাস্তি লাভ করে 
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তাহার জন্তই এই ব্যবস্থার প্রয়োছন, কেহ কেহ আবার জীবিত খ্বনদের শাড়ি 
রক্ষার উপরই অধিক প্রাধান্ত দিয়াছেন। 

কেছ কেহ অবশ্থ সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করেন। তীহারা বিশ্বাস করেন না৷ 
ষে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে একই সময় একই ধরনের চিন্তাধারার উদ্তবে আর্ধজাতির 
মধ্য শবদাহ প্রথার প্রসার ঘটিয়াছে। তাহাদের মতে, বিশেষ প্রথায় বিশ্বাসী 
উত্তর ইউরোপের এক উপজাতির বিজয় অভিযানের ফলে গ্রীন, রোম, পারদ 
ও ভারতবর্ষে শব্দাহপ্রথার প্রপার ঘটিয়াছিল। এই উপজাতি বিশ্বাম করিত 
মৃত্যুর দ্বার! জীবনে যে কলুষের, যে অপবিত্রতার স্থ্ি হয় একমাত্র অগ্নিঘারাই 
সেই কলুষ বনাশ সম্ভব এবং স্বর্গগমনের ইহাই একমাত্র উপায়। 

কোন৪ কোনও চিন্তাবিদ্‌ মনে করেন, যে সক জাতির নির্দিষ্ট কোন বাসতৃমি 
নাই তাহাদের পক্ষে দাহ-ব্যবস্কাই প্রশস্ততম। কারণ, ইহাদের পক্ষে মৃতদেহ 
স্থরক্ষিত রাখ! অন্থবধ/কর এবং অরক্ষিত মৃতদেহের সাহায্যে “তুকতাক' 
জাতীয় অমঙ্গলসাধন সম্ভব। দাহ-প্রথা প্রব্নের ফলে এই আশঙ্কা দুরীতৃত 
হইল। 

বাহার! বিশ্বাস করিতেন মৃতব[ক্তি জীবিতগণের ক্ষতিসাধন করিতে পারেন__ 
তাহাদের পক্ষেও দাহগ্রথ। সর্বাপেক্ষ। সুবিধাজনক বলিয়৷ বোধ হইল। দাহ 
প্রথা প্রচলনেপ পিছনে আরও কয়েকটি কারণ রহিয়াছে। আদিম আধগণ 
পরিবার এবং গার্ঠীবদ্ধতাবে বাস করিতেন। এ পরিবার ও গোর্ঠীর অন্তর্গত 
মূস্ধষদের মৃত্যুর পর বাসস্থানের সন্নিহিত কোন স্থানে সমাধিস্থ করা হইত। 
তাহার বিশ্বাম করিতেন মুতের আত্ম। & সমাধিস্থলেই রহিয়াছে । কিন্তু 
কালক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে গোষীগুলি এক একটি রাজ্যে পরিণত হইল । 
রাজনৈতিক প্ররোজনে এই সময় পারবতিত বিশ্বাস লইয়া মানুষ ভাবিতে চাহিল 
স্বতের আত্মা একটি নির্দিষ্ট স্বান ছাড়িয়া কোনও দুধধর্তা লোকে গমন করে এবং 
মেই লোকটি কোনও বিশেষ পক্তিমানের ঘ্বার| শাসিত হয়। স্বর্গগমিনের এই 
বিশ্বাম পোষণের পক্ষে সমাধি আদৌ অনুকূল প্রথা নহে, সতরাধু দাহপ্রথার 
প্রচলন হইল। 

অধ্যাপক কীথের ধারণা, আত্মার স্বর্গগমনের জন্ত মৃতদেহের দাহ প্র্য়াজন-_এ 
বিশ্বাস ঠিক বৈদিক ঘুগের নয়। খখেদে এ নিদর্শন পায়! যায় যে লমাণি ব] 
দাহ যেকোনও উপায়েই হউক সৎকার হইলেই মৃতদেহ স্বর্গ লাভ করিয়াছে।, 
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কাহার ঘড়ে অতি স্বাভাবিক নিক়্মেই দাহগ্রথার প্রচলন ও প্রসার ঘটিয়াছে। 
ঘাহপ্রথার প্রবর্তনে মৃত্যুর অশুভ প্রভাব দূর করা সম্ভব হইয়াছে। যে অগ্নিকে 
মান্য এবং দেবতাগণের সংযোগকারী বলিয়া মনে কর! হইত সেই অগ্নির 
পৃজারূপেই এই প্রথার সুত্রপাত। কিন্তু ভারতবর্ষে এই প্রথার সর্বপ্রথম স্থচনা 
হইয়াছিল সম্ভবতঃ যুদ্ধের প্রয়োজনে । কারণ যুদ্ধকালে পক্রর হাতে মৃতদেহের 
সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি এবং অসম্মান হইবার সম্ভাবন৷ ছিল। অধ্যাপক কী, 
মোটামুটি এই অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন । 

ভারতবর্দমে সৎকারে দাহ্প্রথার প্রচলন সম্পর্কে কেহ কেহ এই মতও বাক্ক 
করিয়াছেন ষে যেখানে জালানি কাঠের অভাব সেখানে মৃতদেহ জলে ফেলিয়া 
দেওয়া, পশুপক্ষীকে খাওয়ানে। ইত্যার্দি উপায়ে বিনষ্ট কর| হইত, কিন্ত 
ভারতবর্ষে প্রায় সবত্র জ্বালানি কাঠের প্রাচুধ থাকায় দাহপ্রথাই প্রচলিত 
সৎকারের ব্যবস্থা! হইয়। উঠিয়াছিল। 

অবশ্য জাপানি কাঠের প্রাচুষত্তে ভারতবর্ষে দাহপ্রথার প্রচলন হইয়াছিল এই 
যুক্তি আমর! মানিতে পারি না। আমর! বৈদিকসাহিত্যে এমন কতগুলি তথ্য 
লাভ করি যাহাতে স্বভাবতই মনে হয় এই দাহপ্রথার প্রসারের মধ্য বৈদিক 
ষজ্ঞানষ্ঠানের প্রভাব গভারভাবে কার্ধকর । 

খণ্থেদ এবং অধথর্ববেদে “পিতৃমেধ' যজ্ধের উল্লেখ পাঁওয়। ষায় এবং অথববেদের 
ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ভাক।র সায়ণাচাঁধ বলিয়াছেন মুতের দাহ অন্ুষ্ঠানই ঘপিতৃমেধ'। 
যর্দিও যভুর্বেদে কেবল অস্থিদাহ করাকেই “পিতৃমেধ' বল! হইয়াছে ভখাপি 
বৈদিকষুগে “পিতমেধ' শব্দটি মৃতদেহের দাহ এখং অস্থিসমাধি এই উভয়বিধ 
অর্থে ই প্রযুক্ত হইত। তৈতিরীয় আরণ্যকে ও এই অর্থে ই ঘ্পিতৃমেধ” শবটির 
প্রয়োগ লক্ষ্য করা ষায়। কাত্যায়নশ্রোতশ্যত্রে এবটি «পুরুষমেধ? এবং “সবমেধ' 
যজ্ঞানষ্টানের সঙ্গেই উল্লিখিত হইয়াছে । শতপথব্রাঙ্গণের অশ্বমেধ অধ্যায়ে 
“পিতৃমেধ” শবট উল্লিখিত হইয়াছে । খগেদের কয়েকটি সুক্তের ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে 
ভাস্তকার সায়ণাচাখ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে “পিতৃমেধ এক প্রকার যজ্ঞানষ্টান । 
পাথেদের নানান্‌ সথক্ত হইতে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, ম্বতদেহকে আমরা অগ্নি 
দেবতার উদ্দেশ্যে আহতি দিই ( হে অগ্নে ষঃ প্রেতঃ তে আন্তঃ চেতৌ মন্ত্রে 
সমপিতঃ 1) 

বৈদিক সাহিত্যে এবংবিধ বহু স্ুক্ত দাহপ্রথ! প্রসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায় 
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যাহাতে মনে হয় আমাদের দেশে ফজানিঠান এবং দাহাহুঠানের মধ্য একটি 
গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে। কেবলমাত্র স্থবিধাঁজনক একটি ব্যবস্থারূপে অথবা এই 
ধরনের কোনও কারণে ভারতবর্ষে দাহপ্রথার প্রচলন ও প্রসারণ ঘটে নাই। 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, যন্জানুষ্ঠানে আমরা যে বিধি-নিয়ম পালন করিয়া 
থাকি, দাহানুষ্ঠানেও গুদন্তরূপ নিয়ম পালন করিতে হয়। স্ৃতরাং দাঁহগ্রথ 
আমাদের নিকট অগ্নিপূজারই নামাস্তর এবং যজ্গ্রধায় গভীর বিশ্বাস হইতে এই 
প্রথা এদেশে এমন একটি স্থায়ী ও তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠান বলিয়া মম্মান লাভ 
করিয়াছে। 


বুষোতৎসর্গ 


বুষোৎসর্গ বৈদিক পশুযাগেরই অন্থুকল্প বলিয়া মনে হয়। রথুনন্দন তীহার 
*শুদ্ধিতত্বে বুষোৎ্দর্গকে একটি যাগ বলিয়াই বর্ণন! করিয়াছেন। 

যাগ তিন প্রকার--ইন্টি, পণ্ড ও সোম। বৃযোৎসর্গ পশুযাগের অস্তর্গত। 
রঘুনন্দন এই প্রসঙ্গে প্রথমে হরিবর্মার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন । হরিবর্জার মতে 
বুষোৎসর্গ একটি যাগ । মুখ্যার্থে নহে, গোঁণার্থে। ইহা একটি যাগ এই অর্থে 
যে ইহ। একটি ত্যাগকর্ম। এই ত্যাগকর্ষের বিধি বেদমেয় এবং স্বামিত্বের জনিক 
না হইয়া হোমের অঙ্গ--্বামিত্ব| জনক হোমাঙ্গক বেদমেয় ত্যাগরূপত্বাৎ অস্ক 
যাগনপত্বম?। হরিবর্মার মতে দেবতার উদ্দেশে দ্রব্য ত্যাগের নাম যাগ-- 
'দেবতোদ্দেস্টরেন ভ্রব্যত্যাগঃ যজ্ঞপদীর্ঘ: |” 

বষোত্সর্গে কিন্ত কোন দেবতার উদ্দেশ্ঠে বুষ উৎসর্গ কর! হয় না। এই কারণে' 
ুখ্যার্থে বুষোৎমর্গকে যাগ বলা যাইতে পারে না। মুখ্যার্থে দেবতার উদ্দেশ 
ভ্রব্যত্যাগের নাম যাগ। 

রঘুনন্দন কিন্ত হরিবর্শার এই মত সমর্থন করেন না। তাহার মতে রুষোৎসর্গ 
মুখ্যার্থে ই যাগ । আপাতদৃষ্টিতে বুযোৎসর্গে দেবতা দৃষ্ট না হইলেও মন্ত্র ঝবুক- 
রূপে তাহারা বরতমান--এমন্ত্রন্তাপি দেবতাবিগ্রহ রূপত্বাৎ।” মন্ত্র দ্রবা এবং 
অগ্নিসংযোগকেই যজ্ঞ বলা হয়। বৃযোৎসর্গে, যজ্ঞের এই তিনটি অঙ্গই নংযুক্ত 


৮৩, 


হুইয়াছে। হৃতরাং বৃষোৎসর্গ মুখ্যার্থেই যাগপদবাচ্য। 

যাজ্বন্ধ্য স্বৃতির টীকা মিতাক্ষরার মতেও বুষোৎসর্গ একটি যাগ | «বিবাহোৎ” 
সববজেষু'_-এইন্থলে ণ্যজ্ঞু, পদের অর্থ বুষোৎসব। ইট্টিষাগের অনুষ্ঠানে 
আত্যদয়িক অবশ্ত কর্তব্য । 'হৈতনির্ণয়ে উক্ত হইয়্াছে-_'আত্যদয়িকান্‌ আর 
বুষোৎসর্গ ই্টিত্বেনাবস্তকম্‌*-_যেহেতু বুষোৎসর্গ একটি ইঞ্টি স্থতরাং তাহাতে 
আত্যুদয়িকের অন্ষ্ঠান করিতে হইবে। কিন্তু অশোঁচান্তের দ্বিতীয় দিনে বুযোৎ- 
সর্সের অনুষ্ঠান করিলে তাহাতে আত্যুদয়িকের অনুষ্ঠান করিতে হইবে না। 
স্থৃতরাং সেইদিনে আত্যুর্দয়িক ভিন্নই বুষোৎসর্গ অনুষ্টিত হয়। কিন্তু ইহা বিশেষ 
বিধি। সাধারণ নিয়ম হুইল, ইট্টিযাগে আত্যুদয়িকের অনুষ্ঠান। যেহেতু 
বুষোৎ্মর্গ একটি ইগ্টিযাগ সুতরাং তাহাতেও আত্যুদ্দয়িকের অনুষ্ঠান কর্তব্য। 
উনার মতে মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যে বুষোৎসর্গ অষ্ঠিত হইলে তাহাতে বৃদ্ধির 
অন্নষ্ঠান করিতে হইবে না। কিন্ত সপিণ্ীকরণের পর বুষোৎসর্গের অনুষ্ঠান হইলে 
তাহাতে অবশ্তই আতুযুদফিকের অনুষ্ঠান করিতে হইবে । আত্ার্দয়িক ই্টিষাগের 
অঙ্গ বৃষোৎসর্গেরও অঙ্গ হইল আত্যদ্য়িক। সুতরাং বুষোৎসর্গ ইষ্টি। 

পারস্কর তাহার গৃহৃ্ত্রে প্রথমে শৃলগবযাগের বর্ণনা করিয়! মন্তব্য করিয়াছেন 
ষেঃ ইহার দ্বার! গোষজ্ঞেরও বিধান কর। হইল। এইরূপে গোষজ্ঞের নির্দেশ 
করিয়! পুনরায় তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে গোধজ্ঞের দ্বারা বুষোৎসর্গও 
ব্যাখ্যাত হইল। বুষোৎ্সর্গে গোষজ্ঞের অতিদেশ, আবার গোষজ্জে শুলগবের 
অভিদেশ। 'শৃলগব' এবং “গোষজ্ঞ' এই ছুটিই যাগ। স্থতরাং ইহাদেরই তুলা 
বালয়া বৃযোত্নর্গও অবস্তই একটি যাগ, ইহাতে সন্দেহ নাই। “পারন্করেণ শূল- 
গবমভিধায় এতে নৈব গোষজ্ঞ ব্যাখ্যাত ইত্যাদিনা৷ গোঁষজ্ঞমভিধায় অস্তে তন্ত 
তুল্য বয়া গৌঁ্দ/ক্ষণ। ইতুঃত্ব। অর্থ বযোৎ্সর্গে! গোষজেন ব্যাখ্যাত ইত্যুক্তম্‌ 
ইতি'__-রঘুনন্দনের এই উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পার! যায় যে, বুষোৎসর্গা- 
মুষ্ঠানের জানের জন্য গোষজ্ঞের অনুষ্ঠানপদ্ধতি অপেক্ষিত, আবার গোষজ 
অন্বষ্ঠানের জ্ঞানের জন্য শুলগব যজ্ঞের অনুষ্ঠান পদ্ধতি অপেক্ষিত। [মাশবলায়ন 
গৃহৃন্ত্রে বদিত শৃলগব যাগের অনুষ্ঠান পদ্ধতিতে আমর! দেখিতে বাই. যে, 
ইহা পশুযাগেরই অঙ্প। এই গৃহ পশুধাগ আবার শ্রোতন্থত্োক গীকযাগেন 
অনুরূপ । সুতরাং ইহা বল। যাইতে পারে যে, বুষোৎসর্গও একটি আছ 
শশ্যাগেরই বি্ৃতমাত্র । 


৪ 


তত পশুযাগ, গৃহপণ্ডযাগ, শূলগব হজ, গোষাগ এবং বৃযোৎসর্গ যাগের মধ্যে 
অনুষ্ঠানের দিক্‌ হইতেও অনেক মিল দেখিতে পাওয়! যায় । 

বুষের অভাবে মৃত্তিকা নিমিত বৃষ, পিড অথবা! কুশও বৃষের প্রতীক বা প্রতিনিধি 
হইতে পারে। যদি ইহাদের কোনটিই পাওয়া না যায় তাহা হইলে ধজমান 
হোমষাগের অনুষ্ঠান করিবেন। বৃষোৎসর্গের অগষ্ঠানে চোমই প্রধান অঙ্গ। 
ইহা হইতেও প্রতিপন্ন হয় যে বৃষোৎসর্গ একটি যাগ, হুতরাং ইহা বৈদিক 
অনষ্ঠান। 

প্রেতত্ব পরিহারের উদ্দেশ্টে যে বুযোঁৎসর্গ বিহিত হইয়াছে তাহ ল্মার্ত এবং 
পৌরাণিক । এই বুষোৎসর্গ ছুই প্রকারের হইতে পারে--কাম্য এবং নিত্য। 
এ৭াদশাহাদিতে অন্ষ্ঠিত বুষোত্সর্গ নিত্য--'স চ কাম্যোনিত্যশ্চ যকরণে 
গ্রত্যবায়ঃ সনিত্যঃ একাদশাহাদে । 

কেবলমাত্র গ্রেতত্ব পরিহারের জনই বুষোৎসর্গ বিহিত হয় নাই। ইহার দ্বার! 
অন্ত উদ্দেশ্তও সিদ্ধ হইয়া থাকে । পশু ও শস্ত বৃদ্ধির জন্যও কালাস্তরে ইহার 
অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে । সম্ভবত আদিতে ইহা একটি স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান ছিল। 
গৃহ্স্থত্রে ইহার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া! যায়। পরবর্তীকালে যাহাদের অন্য নব 
এবং নবমিশ্র শ্রান্ধ অন্নষ্ঠান করা হয় নাই তাহাদের প্রেতত্ব পরিহারের জঙ্থা 
এই ধাগ অনষ্ঠিত হয়। 

আরও পরবর্তীকালে নব এবং নবমিশ্শ্রান্ধের স্তায় সকল মৃত ব্যক্তির প্রেত 
পরিহারের জন্যই ইহা! গৃহীত হয়। রঘুনন্দন তাহার গ্রন্থে বলিয়াছেন-_ 
_ 'একাদশাহে প্রেতন্ত যন্ত চোৎ হ্জ্যতে বৃষঃ। গপ্রেতলোকং পরিত্যজ্য স্বর্গলোকং 
ইগচ্ছতি॥ আছ্যশ্রান্ধে ত্রিপক্ষে বা ষষ্টে মাসি চ বৎখসরে। বুযোৎসর্গশ্চ 
কঙব্যোযাবন্ন শ্তাৎ সপিগতা ॥ অশোঁচাস্তাৎ দ্বিতীয়েহি হস্ত নোৎস্জযতে বৃষঃ । 
নত নিষ্কৃতি দত: শ্রাদ্বশতৈরপি ॥" 

ভাহা হইলে নব ও নবমিশ্র শ্রান্ধের দশ। কি হইবে? যদ্দি একমাত্র বুষোৎ- 
সঙ্গের ঘারাই প্রেতত্ব পরিহার সম্ভব হয় তাহা হইলে তো৷ নব এবং নবমিশ্র 
্রী্ছ অনাবস্তীকই হইয়া পড়ে ! 

আমাদের মনে হয় বুষোংসর্গের অনুষ্ঠান নব ও নবমিশ্র শ্রান্ধে সহায়কমাত্র। 
তি সপিশ্তীকরণের পর নব ও নবমিশ্র শ্রাছের ছারাই গ্রেতত্ব পরিহার হইয়া 
গেলে বুযোৎসর্গের অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হইয়াছে। 


বিবাহ কথা 


অমাজজীবনে বহুবিধ কর্ম অনুষ্ঠানাম্মক | বিচরণশীন মান্নষের নিকট হয়ত 
এইসকল অন্নষ্ঠান তেমন গুরত্ পায় নাই, কিন্ক সমাজবদ্ধ হইবার পরে, জীবনে 
একপ্রকার স্থিত আসিবার পরে জন্ম হইতে মৃত্যু_-এই দীর্ঘ পরিক্রমায় বছবিধ 
অশ্কঠান আিয়। তাহাকে পাইয়। বদে। সমাজবদ্ধ জীবের নিকট বিবাহ একটি 
অতিশয় গুরুবপূর্ণ ব্যাপার, তাই বিবাহকে কেন্দ্র করিয়া দেশে দেশে নানাপ্রকার 
অনুষ্ঠান প্রচলিত হইতে দেখা যায়। 

এই অনুষ্ঠানাত্বক কর্মের সহিত সমাজের কিছু উন্নয়নের সম্পর্কও বিষ্কমান। 
অর্থাৎ যে মনু্যমমাঁজে উন্নয়ন তেমন কিছু ঘটে নাই সেই সমাজে অনুষ্ঠান-স্লপত 
বুঝাইয়৷ দেয় যে এ সমাজ পিছাইয়! আছে। বিবাহের ব্যাপারে দেশে ও 
বিদেশে অনগ্রসর সমাজের প্রতি দৃষ্টি দিলে সমগ্র চিত্রটি পরিস্ফুট হইয়া টিঠে। 
এস্কিমৌদের মধ্যে কোন পুরুষ কোন কন্যাকে লইয়। একত্র বাম করিলে তাদের 
বিবাহিত্‌ বলিয়। গণ্য কর হয়। পীওতালদের মধ্যে বরবধূ একত্র আহার করিলে 
কন্ঠা পিতৃকুল হইতে মুক্ত এবং. শ্বগুরালয়ে সংযুক্ত বলিয়। গণ্য হয়। মালয়ে 
একত্র পানভোজন হইল বিবাহের একমাত্র অনুষ্ঠান । ব্রাজিলেও কয়েকটি জাতির 


ক 


মধ্যে বরবধূ একত্রে মস্তপান করিলেই বিবাহান্নষ্ঠান পুর্ণ হয়। মলক্কার 
ওয়াংবাশয়া জাতির পুরুষ ও নারী একত্রে বসিয়া পরম্পরের করগ্রহণ করে এবং. 
তাহাদের পিতা ও মাতা আমিয়! উভয়কে পরস্পরের প্রতি সন্তাবসম্পন্ন হইবার 
ও কলহ হইতে দুরে থাকিবার উপদেশ দিয়া আশীর্বাদ করেন--ইহাতেই তাহাদের 
বিবাহ অনষ্ঠান সমাপ্ত হয়। ভারতবর্ষে কোন কোন অঞ্চলে বরবধূ পরস্পরের 
শোঁশিত দ্বারা চিহ্নিত করিয়৷ থাকে, আমাদের বধৃদিগের সীমন্তে সিন্দুর ধারণকে 
ডালটন দাহেব এ শোণিতচিহ্ের সহিত যুক্ত বলিয়। অন্তমান করেন। 

বিবর্তনে বহু অনুষ্ঠান, প্রথ|, রীতি, বিশ্বাস 9 সংস্কার ইত্যাদির পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে। তবুও কোন কোন নবপ্রব্তিত প্রথার মধ্যে লক্ষ্য করিলে সনাতনের 
কিছু আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টস্ত দিলে পৃথিবীর প্রায় মবদেশের সকল 
মন্ুস্যসমাজের কথা আসিয়া পড়ে । এই নবপ্রবর্তনে একটি নৃতন সংযোজন যাহা 
ঘটিয়াছিল তাহা হইল ধর্মীয় সং্রব। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যস্ত যাবতীয় অনষ্ঠানে 
ধর্ম আমিয়াছিল+ কাজেই বিবাহের গ্যায় গুরুতর ব্যাপারে ধর্ম আমিবে- ইহাতে 
বিস্ময়ের কিছুই নাই। তাই নব্দম্পতি অবশ্যই ধর্মসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আশীর্বাদ 
প্রথমে গ্রহণ করে। আদিবাসী ও অন্তান্ঠ অনগ্রসব সমাজে পৌরোহিত্যের প্রতি 
শ্রন্থ। ও ভক্তিস্চচক অনষ্ঠান কোন কোন ক্ষেত্রে ন। থাকিলেও সম্প্রদায় ব! 
কোমের প্রতিষ্ঠিত দেবতার আশীবাদ ববাহব্যাপারে অতি আবশ্যকীয় বলিয়৷ 
বিবেচিত হয়। ইহ! ছাড় অন্ুশ্য অকশ্যাণকর শক্তির প্রীত্যর্থে কতকগুলি 
অনুষ্ঠান পালিত হয় । যেমন দেবতার উদ্দেশ্যে বলি প্রদান ন৷ করিয়! গঁদ জাতির 
কোন বিধাহ নিষ্পন্ন হয় না। এমনকি বিবাহ যাহাদিগের নিকট নেহাতই চুক্তি 
মাত্র, তাহারাও বিবাহের সময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করে এবং দেঝবোঙ্দেশে বেশ কিছু 
অগষ্টান মানিয়। চলে। 

লমাজশাস্ত্রীরা অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, বিচরণশীল মানুষ স্থিত হইবার মঙ্গে 
সঙ্গেই যে বিবাহ প্রথ! প্রচলিত হইয়াছিল এমন নহে । মরগ্যান, পোষ্ট, বেবেল 
এবং ম্যাকলেনান প্রভৃতি মনে করেন যে বিবাহ প্রথার জন্মের পূর্বে অগম্যগমন 
বা অন্গরূপ কোন শবের অস্তিত্ব ছিল না, যৌনমিলন সেইসময়ে অবাধ ও নিধিচার 
ছিল। কিন্তু এই বাধাহীনতারও একটি স্থনিশ্চিত সীমারেখ। ছিল। যে 
যাহাতেই উপগ্নত হউক, তাহ সেই নারীপুরুষের নিজন্ব কোমের মধ্যে বা 
সম্প্রদায়ের মধোই হইতে হইবে । এক পাশ্চাত্য পত্তিত ইহাকে সম্প্রদায়গত 


৮? 


বিবাহ আখ্যা! দিয়াছেন। অন্ধকারময় সমাঁজেতিহাম কিঞিৎ আলোকিত করিবাক 
শদ্ঠ অনেকেই এই নম্তরদীয়গত বিবাহ লইয়া মাথ! ঘামাইতে বাধ্য হইয়াছেন । 
ই ধরনের বিবাহের ঠিক পরবর্তী স্তরেই আমরা বিভিন্ন সমাজের যে সাহিত্যিক 
নিদর্শন পাই তাহাতে কোন ন! কোনভাবে সমাজে প্রতিষিত পরাক্রাস্ত ব্যক্তিকে: 
সভা সমাজে ন্বীকৃত বিবাহ প্রথার জনক বলিয়া! কীতিত হইতে দেখি । মজ্যভিস্‌ 
খ্রবংং আতজিদ্‌ ল্যাপল্যাণ্ডে, মিশরে মিনিস, গ্রীসে কিকুরপস্‌ চীনে ফোহি এবং 
ভারতবর্ষে শ্বেতকেতু সম্ভবতঃ প্রথম বিবাহ প্রথার প্রচলন করেন। 

বিশ্বের বহু প্রাচীন সাহিত্যে স্বেচ্ছাবিহারী মানুষ সম্পর্কে অনেক তথ্য পরিবেশিত 
হুইয়াছে। হেরোভোটস্‌ এবং ট্রাবো৷ “মেসাজিটি' নামে এক জাতির উল্লেখ 
করিয়াছেন। ইহাদের প্রত্যেক পুরুষের নিজন্ব স্ত্রী থাকিলেও সেই জাতির যে 
কোন পুরুষ তাহাতে উপগ্ত হইতে পারিত। আবার 'অসকান'দের মধ্যে 
নারীগণ ছিল সাধারণের সম্পর্তি। এইরূপ অসংখ্য তথ্যের সাহায্যে সাম্প্রদায়িক 
বিবাহের অনুমান নিঃসন্দেহে দৃঢ়ভিত্তি লাভ করে। 

অগ্রসর সমাজে নরনারীর সম্পর্কটি শেষপর্যস্ত কয়েকটি বিধি ও নিষেধের ছ্বার। 
নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে । দেশ ও কালভেদে এই বিধিনিষেধের কিছু তারতম্য 
ধটিলেও অঞ্চল বিশেষের নরনারী যখন এই বিধিনিষেধ মানিয়া উভয়ে মিলিয়া, 
পরিবার রচনা করেন তখন তাহা বিবাহ বলিয়৷ গণ্য হয় । 

ধাঙালী হিন্দু সমাজে বর্ণ ও জাতি অনুযায়ী কতকগুলি বিভাগ বর্তমান । ইহার 
উপর আবার শাখা; গোত্রের বিভাগও বড় কম নাই । লমাজশাস্ত্রীগণ বিবাহের, 
পাত্রপাত্রী নির্বাচনে এঁ বিভাজন সম্পর্কে স্ুক্ঘাতিহুস্ম বিচারে বনেন। হিন্দুর 
পক্ষে এই বিচারপর্ব শ্বতিশান্র বা ধর্মসংহিতার নির্দেশ অনুসারে সমাধা 
করা হয়। মুলীভূত বেদবাক্য স্থৃুত হইয়াছে যাহাতে তাহাই স্থতি। বেদে 
যাহা! কর্তব্য হিসাবে প্রনিছিত হইয়াছে তাহা হইল ধর্ম। «বিবাহ পদটির 
লহিত বহধাতুর একটি যোগ রহিয়াছে । পদটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সহিত 
ঈঙ্গতি রক্ষা! করিয়া রখুনন্দন বলিলেন--“ভার্যাত্বসম্পাদকং গ্রহণং বিবার'+ অর্থাৎ 
ধর কর্তৃক কন্তার ভাাত্বসম্পাদ্ক গ্রহণের নামই বিবাহ । সঘনধমির্দয়কাঁর 
গোপালের অবশ্য বিবাহের সংজা! অন্তক্পপ। তিনি বলিলে-_-“পিদিকর্তৃক 
কন্তোৎসর্গানস্তরং বরম্বীকারো বিবাহ" । স্পষ্টতই বর-বধূর পারস্পরিক সঙ্ধদ্ধের 
সামাজিক ম্বীকৃতিকেই তিমি অধিক গুরুত্ব প্রদান কনিয়াছেন। 


৮৮ 


পাত্র-পাত্রীর বিবাহযোগ্য বয় সম্পর্কেও শ্বাতিকারগণ একমত্য মহেন? 
সাধারণতঃ বল! হয় যে পাত্রের ক্ষেত্রে অধ্যয়ন সমাপ্তির পরবর্তী কালই বিব!হের 
প্রকৃষ্ট সময় । এই অধায়ন সমাপ্ত হয় কখন ? উপনয়নের পর। কিন্ত উপনগ্নন 
সকল বর্ণে তে। একই বয়সে হয় ন।? 

পাত্রীর বিবাহের বয়সের ক্ষেত্রে তাহার রজোদর্শনের একটি মুখ্য ভূমিক। রহিয়াছে। 
সে পিতৃগৃহে রজোদর্শন করিলে পিতামাত| এবং জোষ্ঠ ভাতা নরকগামী হইবেন। 
তাহাকে যে বিবাহ করিবে সে শূদ্রতুল্য বলিয়া সমাজে পরিগণিত হইবে। ইহা 
হইতে অনুমান কর! যায় যে ত্রৈধণিকের ক্ষেত্রে কন্যার বিবাহের বয়ন একরূপ 
কিন্তু শৃত্রের ক্ষেত্রে তাহার কোন সীমা নাই। রঘুনন্দনের যে নির্দেশ--কন্যার 
বিবাহযোগ্য বয়স ন্যনকল্পে আট বং্লর কিন্ধ বারে! বংসরের অধিক নহে-_উহা 
ট্রধণিকের ক্ষেত্রেই গ্রযোজ্য- শূত্রের ক্ষেত্রে নহে। পূর্বাচার্য মন্থ কন্ঠার 
বিবাহযোগ্য বয়মের উপরি উল্লিখিত মত পোষণ করিয়া ও মন্তব্য করিয়াছেন যে 
নিগুণ পাত্রে কন্তাদান অপেক্ষা কন্তার আজীবন পিতৃগৃহে বাদ করাও শেয়। 
উৎরুষ্ট পাত্র পাইলে অগ্রা্চবয়ক্কা কন্যার ও বিবাহ দেওয়। যাইতে পারে। 
উংকৃষ্ট বলিতে মন্ পাত্রের কুলশীল ইত্যাদিই বুঝাইয়াছেন। 

অসুভকর বা পদচিহ্ন্যুক্ত কন্ঠাপ বিবাহ নিষিদ্ধ ইত্যা!দ সুশ্ঘাতিসুস্ম বিচার 
ব্যতিরেকে পাঙ্ীর সাধারণ যোগ্যত৷ হইল 'কাস্ত।' হওয়।--অনন্য পুবিকাং 
কাস্তাম্‌ (যাজ্ঞবন্ক্ স্থৃতি ১/৩।৫২ )। কাস্ত। পদের ব্যাখ্যায় শুঁনাথ আপন্স্বের 
মত ব্যাখ্যা করিয়। বলিয়াছেন» 'বোছুর্ননশ্ক্ষযোরানন্দ করীৎ, যন্যাং মনশ্চক্ষুফৌ- 
নির্বন্বন্তাৎ খদ্ধিরিত্যাপন্তশ্বস্মরণাং | অথথাং যে পাঞ্াকে দেখিলে পাত্র 
নয়নমন তৃষ্ধ হয় সেই বিবাহযোগ্য। । 

ক্তরাং দেখা যাইতেছে যে গোত্রাস্তর, পাত্রপাত্রী নিবাচন, এমনকি মূল যে প্রশ্ন 
বিবাহ কি-সে বিষয়েও স্বতিকারগণ দেশভেদদে এবং কালভেদে ভিন্ন ভিন্ন মত 
পোষণ করেন। 

বিবাহ যে কতকগুলি অনুষ্ঠানের লমষ্টি, এবিষয়ে কোনই সন্দেহ ব1! মতানৈক্য 
নাই। কিন্ত এ অনুষ্ঠানসমগ্তির মধ্যে বস্তুত কোন্টি প্রধানতম মে বিষয়ে কি 
স্থৃতিকারগণ একমত পোষণ করেন? ন্মাত্ত রঘুনন্দন বলিলেন-- পিতৃগোত্র হইতে 
কম্তা পতির গোত্রে গোত্রাস্তরিতা হইলেই বিবাহ সম্পূর্ণ হয় । কিন্ত প্রশ্ন ওঠে, 
গোত্রাস্তর ঘটে কখন 1 কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে? কেহ বলিলেন--'স্থগোআদ 
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শ্শ্ততে নারী বিবাহাৎ সপ্মমে পদে অর্থাৎ সপ্তপদ্দী গমনের পর কন্যার 
গোত্রাস্তর ঘটিয়া থাকে। বুহম্পতির মতে কিন্তু পাখিগ্রহণের পরই নারীর 
গোত্রাস্তর হয় । অপর আর একটি মত হইল, যতকাঁল অবধি বিবাহিত! নারীর 
সপিশ্তীকরণ না! হয় ততকাল তাহাতে পিতার গোত্রই বহাল থাকে | বিস্তৃত 
ভাবে সাপিগ্যবিচারের অবকাশ এখানে নাই । এই নিবন্ধে আমি কেবল মাতুল 
কগ্তার বিবাহ বিষয়েই আলোচনায় প্রবু হইব। 
শৈশবে শুনা যায় বাঙালীর গৃহে সাতপুরুষের কমে পরিণয় সম্বন্ধ হইতে পারে না। 
ইংরেজী উপন্যাসের পৃষ্ঠায় ইংরেজ বালক বালিকাকে কাজিনের প্রেমে পড়িতে 
দেখা যায়; এবং জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত অন্যান্য জাতি, অন্যান্ত ধর্মীবলম্বীর মধ্যেও 
সেই প্রথার সন্ভাবের কথা অবগত হওয়া যায় । ইহুদি, খ্রীষ্টান, পাপিঃ মুসলমান 
প্রভৃতি পৃথিবীর তাবৎ জাতিরই মধ্যে এই রীতি গুচলিত জানা যায়-_ কেবল 
হিন্দু ছাড়া; এবং মনে করা যায় ইহাই বুঝি হিন্দুর “হিন্দৃত্বের' আর একটি বিশেষ 
পরিচয় । কিন্ত ক্রমে ক্রমে একটি ছুইটি করিয়। হিন্টু-দম্পতির সহিত সাক্ষাৎ হয়, 
শুন! যায় যাহাদের রক্তের সম্পর্ক সাঁতিশয় নিকট, ধাহাঁদের মধ্যে সাতপুরুষের 
অপেক্ষ। অনেক কম ব্যবধান । লোকমুখে আরও অনেক এরূপ মিলনের সংবাদ 
লাভ করা যায়। তখন ধারণ। হয়, এতদূরও সম্ভঃ কিন্তু হিন্দুর কখনও 5115 
59951-এর সহিত বিবাহ হয় না। দ্বেশভ্রমণে নির্গত হইয়া, এই শেষ্রাস্তিটুকুণ 
চরণ হয়। বাঙালী অর্পেক্ষ। যাহার! আচারে-বিচারে সহশ্রগুণ বেশী হিন্দুঃ সেই 
দাক্সিপাত্যনিবাসী এবং মহারাষ্ট্রের কোন কোন প্রদেশের অধিবাসী ব্রাঙ্গণগণের 
রীতিনীতি পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে দেখা যায় মাতুলকন্তা! ব৷ পিতৃঘসেয়ী কন্তার 
সহিত বিবাহ সেখানকার ব্রাঙ্গণকুমারের পক্ষে এক অনিন্দ্য, নিত্যঘটনার মধ্যে । 
যখন অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়! যায় কোন্‌ শাস্্রবিধি অনুসারে তাহারা «ই কার্ধে 
প্রবৃত্ত হন, সেই অন্তসন্ধাঁনের ফলম্বরূপ যাহা! প্রাপ্ত হওয়া যায় ভাহ। 'পাঠকগণের 
সমীপে উপস্থিত করিতেছি । 
প্রথমতঃ খথেদের একটি মন্ত্রের তাহার! উল্লেখ করেন-- 
আয়াহীন্দ্র পথিভিরীড়ীতেভির্ধজ্ঞমিমম্‌ নো ভাগধেয়ংভ্যত্য]। 
তৃপ্তাম্‌ জহর্ণাতুলন্তেব যোষা ভাগন্তে পৈতৃঘসেয়ীব পামিক॥ , 

[ ৫ অষ্টক, ৪র্থ অধ্যায়, ২২ বর্গ, পরিপিষ্ট মষ্ঠ ঞ্কক্‌ ] 

গয়দর্থ:--ইন্জঃ পথিভিঃ ঈড়ীতেভিঃ স্ততৈঃ লহ নে! অশ্মাকং ইমস্‌ য্জম্-জায়াহি, 


০ 


'আগত্য অন্মা ভিদীর়মানং ভাগধেযং জুষখ | তৃপ্তাস্‌ আজ্যাদিনা সংস্কতাং বাং 
স্বাং উদিত জন ত্যক্তবস্তঃ | অর দৃষ্টাস্তঘয়ং যথা মাতুরন্ত যোষা দুহিভা 
দৌহিত্বস্ত ভাগঃ ভজনীয়। ভাগিনেয়েন পরিণে ₹২ যোগ্যেত্যর্থ;-- ষথাচ, 
পৈতৃঘসেয়ী পৌন্রন্ত ভাগঃ। তথ অয়ং তে ভাগে বপাখ্য ইতি । 
অর্থাৎ ছে ইন্দ্র পিতৃঘমেয়ী কন্তা ব| মাতুলদুহিতা বরের পক্ষে যেমন মহার্থ্যা 
সর্বাঙগস্ন্দর পাত্রী, তোমার জন্য তেমনি এই উৎরুষ্ট বপ! উৎসর্গীরত হইয়াছে, 
তুমি স্কৃতি মার্গে আমাদের ষজ্ে আমিয়৷ তোমার এ ভাগ গ্রহণ কর। 
এই খকে এরূপ বিবাহ যে আগের মধ্যে অতি ্লাঘ্য বলিয়! গণ্য হইত তাহাই 
প্রমাণ হইতেছে । 
পণ্ডিত প্রবর চন্দ্রকাস্ত তর্করত্ব কর্তৃক সম্পাদিত, মাধবকৃত পরাশর শ্থৃতির টীকায় 
মন্ুর বচন যে এবিবাহের অবিরোধী তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। মন্থ 
বলিঠেছেন-- 
“অসপিও্া যা চ মাতুঃ অসগোত্রাচ পিতুঃ 
স! প্রশপ্ত (দ্বিজাতীনাং দারকম্মণিমৈথুনে ।* 
এখন মায়ের সপিগ্ড আর অস[পগ্া কে? তর্তৃকুলে মায়ের পিও) পিতৃকুলে 
নয়। তাহার বচন £-- 
“একত্ব শা গত ভরত" পিণ্ডে গোত্রে চ স্থতকে 
স্বগোত্রাৎ ভ্রশ্তাতে নারী বিবাঁহাৎ সপ্তমে পদে ।” 
সপ্তপদী হইবার পর স্ত্রী স্বামীর পিও, গোত্র ও অশোৌচ সকলই পায়। পিতৃকুক্লর 
গোত্র আর তার নিজের থাকে না। 
কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে উল্লিখিত মন্তর বিধির প্রথম চরণে দুইটি “চ' 
'আছে, সেই ছুই 'চ'র অর্থ এই £_ 
"যা মাতুঃ অসপিগ্া, 
ূ যা! পিতুঃ অনপিগ্াচ অসগোত্রাচ”। 
তাহ! হইলে 'মাতু: অদপিণ্ড।' একথাটার্ডপনিরর্থক, কেন না যে পিতার অলপিও। 
সে মাতারও অসপিগ্ুা, যেহেতু পিতামাতার পি একই । সে আপতি খণ্ডমের 
জন্য বল! হইতেছে মাতুঃ অসপিগ্া কথাট। নিরর্থক নয়। ব্রাঙ্ধ বিবাছে যেখাঁনে 
কন্যা সম্প্রদান হয়, দেইথানেই কন্ঠার গোত্র পিগাদি বদলায় ; কিন্ত গান্ধর্যাদি 
বিবাহে কন্তা যেখানে নিজে স্বামী বরণ করে সেখানে তাহার গোতাদি বদলায় 


কি ৯ 


না; পিতৃগোত্রাদিই বজায় থাকে । নুতরাং যেখানে ব্রাক্মবিবাহ্‌ নিষ্পন্ন হইয়াছে 
সেখানে মাতুলকন্তা অথব1 পিতৃঘসেয়ী কন্যা! মাতার সগোত্রাও নয়, সপিগ্ডাও নয়। 
উরু যজুবেদে পাওয়া যায় 

“তম্মাদ্ব1৷ সমানাদেব পুরুষ। দত্তাচাগ্ঘশ্চ জায়তে 

উত তৃতীয়ে সঙ্গচ্ছাবহৈ চতুর্থে সঙ্গচ্ছাবহৈ । 
একই পুরুষ হইতে ভোগ্য এবং ভোক্ত! ছুই জন্মগ্রহণ করে এবং তাহারা এই 
সংকল্প করে যে, “কৃটস্থং (০0112101) 81106801) আরভ্য তৃতীয় চতুর্থে বা 
পুরুষে সঙ্গচ্ছাবহৈ।” অর্থাৎ একই লোকের পুত্র ও কন্যার পুত্রকন্তারা তৃতীয় 
পুরুষ । স্থৃতরাং তাহারা বিবাহ করিতে পারে, চতুর্থ পুরুষেও পারে । তাই 
পরাশর মাধব বলিতেছেন এই ক্লোক হইতে “মাতুলস্থতাং বিবহেৎ বিবাছে। 
কর্তব্য ইতি বিখিরনুকল্লযতে, অস্মাৎ শাস্তান্ুগৃহীভোয়ং বিবাঁহঃ |” 
যর্দি আর্ধদের মধ্যে ইহ] প্রচলিত ছিল, তবে আর্ধাবর্ত হইতে ইহা উঠিয়। গেল 
কেন? এ তথ্য অনুসন্ধেয়। যে কারণেই হউক আর্ধাব্ত হইতে এ প্রথার 
বিলোপও যে দীর্ঘকালীন তাহার প্রমাণ বোধায়ণ ধর্মস্ত্র | বোধায়ণ উক্তগ্রস্থের 
একস্থানে বলিতেছেন £-- 
“পঞ্চধা বিপ্রতিপত্তিঃ। দক্ষিণতঃ 
১, অন্ুপনীতেন। ২. ভাধ্যয়। সহ ক্োজনং। ৩. পধ্যুষিত ভোজনং। 
৪, মাতুলুহিত। ৫.* পিতৃঘস্যতুহিতৃ পরিণয়নং। 
জথোত্তরত: 
১. উর্ণ বিক্র্ঃ ২, শীধুপানং ৩. উভয়তোদত্ভিঃ ব্যবহারঃ ৪. আমুধীয়কং 
€, সমুদ্রধানং ।' 
ইতর ইভরল্মিন্‌ কুব্বন দুস্ততি। ইতর ইতরশ্মিন্‌ দেখ প্রামাণ্যাদিতি।- ব্যাখ্যানং 
--ইতরো৷ দাক্ষিণাত্য ইতরস্মিন্‌ উত্তরদেশে মাতুল সম্বন্ধং কুব্বন্ি দুস্ততি ন 
দ্বদেশে । ইতর উদীচ্যঃ ইতরশ্িন্‌ দক্িণদেশে শীধুপানাদিকং বুব্ধন্‌ [ছুষ্যতি, ন 
দ্বদেশে । কুতঃ দেশ প্রামাণ্যাৎ দের্গামবন্ধনত্বাৎ আচারস্তেত্যর্থ; 1 
ইহার মর্ধ এই যে দক্ষিণ ও উত্তরে পাচ প্রকার প্রথা আছে যাহা পরস্পরের 
'সহিত মেলে না। 
যেমন দক্ষিণে । 


১, অন্থপনীতের মহিত ভোজ্বন ২ ভাধ্যার সহিত ভোজন ৩. বাসি ভাত 


কহ 


খাওয়৷ ৪. মাতুল দুহিতাকে বিবাহ ৫ মমুদ্রযান। 

এমবই ব্রাহ্মণদের সন্ধে বলা হইডেছে জানিতে হইবে। বোধায়ণ তারপর 
বলিতেছেন দক্ষিণের লোকে উত্তরে যাইলে তাঁহার দক্ষিণী ব্যবহার বজায় রাধা 
উচিত ময়, উত্তরের বাবহার গ্রহণ কর! উচিভ। এবং উত্তরের লোক দক্ষিণে 
আমিলে তাহার উত্তরের আচার পরিত্যাগ এবং দক্ষিণের আচার গ্রহণ বরা 
উচিত। ঘর্থাং রোমেতে রোমনের আঁচরণই অনুসরণীয় 

আমরা আধাবর্তের ব্রাহ্মণের উর্ণ বিক্রয় করিতাঁম, অস্ত্রধারণ করিভাম। এবং 
পিশেষত: সমুদ্রযান করি গাম--অথচ মগ্ুন্যুম গৌরুষের বিবাহ প্রথা বর্জন 
করয়াছিলাম। "সম কত কালের কথা। 


বেদে নারীর অধিকার 


গ্রাঁটীন ভারতে, শাস্ত্রশীমিত সমাজে, বেদে নারীর অধিকার বিষয়ে, গ্রধান 
ভাবে দুইটি পরম্পরবিরোধী মত প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। এক মতে 
নারীগণ বেদের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ব| বৈদিক যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, সাবিত্রীমন্ত্ 
প্রণব, যনুর্নস্ত্র প্রভৃতি উচ্চারণে অনধিকারী বলিয়৷ স্থিরীকৃত হইয়াছেন) । 
অন্থুমতে পুরুষের গ্যায়ই বেদাদির অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং বৈদিক যাগযজ্াদির 
অনুষ্ঠানে নারী ও সম্পূর্ণরূপে সমানভাবে অগিকারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে 
এইরূপ পরম্পর বিরুদ্ধ ছুইটি মতের অস্টিত্ব পূর্বমীমাংসা৷ শান্্কার আচার্য 
জৈমিমি এবং প্রাচীন ভাম্তকাঁর শবরম্বামীও স্বীকার করিয়াছেন | তীহাদিগের 
মময়েও গ্রশ্ন উঠিয়াছিল স্ত্রীজাতি বেদাদি শাস্ত্রে এবং বৈদিক বর্মানু্ঠানে পুরুষের 
ন্যায়ই সমানভাবে অধিকারী কিনা । পূর্বপক্ষে বল! হইয়াছিল 'ম্বা্কামে। 
যজেত' 'অষ্টর্ষং ব্রাঙ্মণমূ উপনয়ীত, তম্‌ অধ্যাপয়ীত' প্রভৃতি বিধ্বিবাক্যে 
পুংলিঙ্গের নির্দেশ থাকাতে উপনয়ন, বেদীধ্যয়ন ও বৈদিক যজঠদির কঁনুষ্ঠানে 
একমাত্র পুরুষেরই অধিকার। নারীর নছে। এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তর বলা 

১। সাবিত্রী গ্রণবং যন্তরন্ষী: স্ত্ীশুদ্রায় নেচ্ছস্তি--নৃসিংহ-তাঁপশ্ন্যুপনিষৎ | 

২। পূর্বমীমাংনা) বষ্ঠ অধ্যায়, গ্রথমপা্দ, তৃতীয় অধিকরণ | 


৯৪ 


হইল এইসকল বিধিবাক্যে লিঙ্গ অবিবক্ষিত অর্থাৎ যেই লিঙ্ষেরই নির্দেশ থাকুক 
না কেন বিধিগ্ুলি সামান্তভাবেই করা হুইয়াছে। লিঙ্ষের কোনও বিশেষ গ্ররছ 
নাই। উপনয়নাদি বিধিই এ নকল বিধিবাক্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে । 
স্মতরাং দিদ্ধাস্ত কর! হইয়াছে যে উপনয়ন, বেদাধ্যয়ন এবং বৈদিক কর্ধাল্ঠানে 
স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই সমান অধিকার । দম্পতির সহাধিরারের ত কথাই নাই* 
পৃথক ভাবেও নারীর বৈদিক কর্মানুষ্ঠঠটনে অধিকার রহিয়াছে! এই কারণেই 
আমরা গাগা, মৈত্রেয়ী, আত্রেয়ী গ্রভৃতিকে বেদার্দি শান্তের অধ্যয়ন করিতে 
দেখিতে পাই। এই কারণেই মন্ত্রষ্টা খষিগণের মধ্যেও অগ্তুণ খষর কন্ধা। 
বাক্‌' দেবীকেও দেখিতে পাই | মন্তদ্্ীগণে । মধ্যে নারী খষির নামের অভাব 
নাই। “কঠি” 'কলাপী', “বহব্‌চী' প্রস্তুতি বেদের এাখাধ্যেতৃুবাচক পদগুলিও 
নারীজাতির বেদধ্যয়নে অধিকাপেরই সাক্ষ্য বহন করে। প্রাচীন স্থতিকাঁর 
গোভিলাচাব তাহর গৃহৃচ্ত্রে বিবাহস্থলে আনীত। কন্যাকে বিবাহের পূর্বে 
যজ্জোপবী তিনী রূপেই বর্ণনা করিয়াছেন ।২ এইরূপ বর্ণন। হইতে স্পষ্টই বুঝিতে 
পারা যায় যে গোভিলের মতে বিবাহের পূর্বে কন্ু। অবশ্তই উপনয়ন সংস্কারের 
দ্বার সংস্কৃত। যজ্ঞেপবীতধারিণী হইবেন । গোছিলাঁচার্য আবার নেই কন্তার 
স্বারা বেদমন্ত্র পাঠও করাইয়াছেন ।১ বশিষ্ঠ খষিও তাহার স্থতিগ্রস্থে নারীর 
জগ্ত সাবিত্রীমন্ত্র পাঠ করিয়া হোম করিবার বধান করিয়াছেন।* আরও, 
যজমান পত্বী যদি বেদ।দি শাস্ছে নতাস্ত অজ্ঞই থাকিতেন তাহা হইলে যজ্জসময়ে 
খত্বিক্‌ প্রভৃতি যাহা নির্দেশ করিতেন তাহার যথাঁধথ অঠষ্ঠান কর! তাহ্সর 
পক্ষে কখনও সম্ভব হইত ন|।। স্থতরাং জৈমিনি এবং তাহার অন্ুবতিগণের 
মতে পুরুষের ন্যায় নারীর জন্যও উপনয়ন, বেদীধ্যয়ন এবং বৈদিক কর্মাষ্ঠান 
ভূতি বিহিত হইয়াছে । 

১। পর্বমীমাংস।, যষ্ঠ অধ্যায়, প্রথমপাদ, চতুর্থ আধকরণ ও পানিনি 

অষ্টাধ্যায়ী-পত্যুনোষজ্ঞনংযোগে ৪1১।৩৩। 
২। প্রাবৃত।ং যজ্জোপবীতিনীম্‌ অস্থযদানয়ঞজপে২ গোভিপগৃহৃহত্র ২1১।১৯। 
৩। «পশ্চাদেঃ সংবেষ্টিতংকটম্ত এবং জাতায়ং বা হম্তৎ, পদ। প্রবর্তয়ন্তীং 
'বাচয়ে*- প্র মে পতিয়।নঃ পন্থাঃ কল্পতাম'_ গোভিলগুহসত্র ২১২০ । 

৪ *মনস। ভর্তুরিতিচারে ত্রিরাত্রং যাবকং ক্ষীরোদমং ব। ভূঞ্তীনাহধঃ শয়ীত 


উধ্বং ব্রিরাত্রাদপ্ম, নিমগ্রায়াঃ পাবিজ্যাহষ্টশতেন শিরোভিজ্ঞ ছয়াৎ পুতা- 
ভবতি'-- বশিষ্টস্বতি ঘ1৫। 


চট 


জৈষিনির পরবর্তী শ্বৃতিকারগণ আবার নৃতনভাবে এই প্রপ্নের মীমাংসা করিধাঁর 
চেষ্টা করিয়াছেন তাহাদিগের মধ্যেও আবার এই প্রশ্নের মীমাঁংমার পক্ষে 
দুইটি মত দোখতে পাওয়! ষায়। পরাশর স্থতির ভাস্তকার মাধবাচাধ তাহার 
গ্রন্থে এই দুইটি মত উদ্ধৃত করিয়াছেন । একমতে নারীগণ্‌ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত-. 
১. ত্রন্ধবাদিনী এবং ২. সন্যোবধূ। ব্রহ্ষবাদিনীগণের জন্যই উপনয়ন, 
অগ্রীন্ধন, বেদাধ্যয়ন, হ্বগৃহে ভিক্ষার্য। প্রভৃতি বৈর্দিক অনুষ্ঠান । আর ধাহারা 
বধূ হইবেন তাহা'দগের বিবাহকান উপস্থিত হইলে কোনও রূপে উপনস্নন 
সংস্কার মাত্র করিয়া বিবাহকার্ধ নিষ্পন্ন করিতে হইবে। এই সগ্যোবধূগণের 
জন্যই মন্তু বলিয়াছেন “পতিনেবাই নারীর গ্ররুকুলে বাস, গৃহকাধই তাহার 
অগ্ন্যাহত।, হারীত এই মতের পরিপোষক। অপর মতের সমর্থক স্থতিকার 
যম। যমের মতে নারীর বেদে অ ধকার এই যুগের জন্য নছে। ইহা কল্লাস্তর 
বিষয্নক।' পুরাকালে কুমারীগণের মৌন্বী বন্ধন, বেদাধ্যয়ন ও বেদের অধ্যাপনা, 
গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ প্রভৃতি সকল বৈদিক অনুষ্ঠানই পুরুষের ন্যায় তুল্যভাবে 
বিহিত ছিল। বিশেষ এই যে, পিতা, পিতৃব্য ঝ| ভ্রাতা ভিন্ন অন্য কাহারও 
নিকট কুমারী বেদাধায়ন করিতে পারিত না । ভৈক্ষচর্ধ। স্বগৃহেই করিতে হইত। 
এবং অজিন, চীর এঘং জটাধারণ তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। শ্বতিকার 
মাধবাচার্যও মের মতই সমর্থন করিয়াছেন । ৯ 

ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ" হইতে বিচার করিলেও স্ববতিকার ঘমের মতই সমর্থনীয় 
বলয় প্রতীয়মান হয়। খথেদের যুগে বিশ্ববারা প্রভাতি নারী যজ্ঞা্দিতে 
খত্বিকের কার্য করিতেছেন এবং তাহার! মন্ত্রী খধি। ঘোষ।৩, লোপামুদ্র।* 


১। “ঘ্বিবধা: স্বিয়ো ব্রদ্মবাদিন্ত: সগ্যোবধবশ্চ । তত্র বরহ্গবা দিনীনাম্‌ উপনয়নম্‌ 
অগ্রীন্ধনম্‌ বেদাধ্যয়নং হ্বগৃহে ভিক্ষাচধ্য।” ইতি। বধূনাংতু পস্থিতে বিবাহে 
কথঞ্চিহুপনয়নমাত্রং কৃত্বা বিবাহঃ কার্ধঃ ইতি। মৈবম্।; ভন্ড কল্পাস্তর- 
বিধয়তাৎ। তথাচি যমঃ-_পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌগ্গাঁ-বন্ধনমিস্যতে | 
অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা ॥ পিত৷ পিডব্যোভ্রাতা ব! 


নৈনামধ্যাপয়েৎ পরঃ। ন্বগৃহে চৈব কন্যায়াঃ বিধীয়তে ॥ 
বজ্জয়েদ জিনংচীরংজটাধারণমেবচ ॥ মাধবাচার্ধ পরাশরভাঙ্ত। 

২। খখথেদ ৫1২৮। 

৩। এ ১০৩৯ 

৪1 এ ১1১৭৯। 


৬০ 


"এবং অপলা1১ প্রভৃতিও মন্ত্রী ধধি হইয়াছেন । অপলা তাহার চর্বরোগের 
জন্য স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন.। তিনি ইঞ্জরদেবতাকে সন্থষ্ট করিবার 
জন্ত সোমাছতি ্রদান করিয়! ' ব্যাধি হইতে মুক্তিলাত করেন। 

ব্রাঙ্গপযুগে নারী যদিও পৃথর ভাবে খন্বিকের কাধ করিতে অধিকারী ছিলেন 
না তথাপি পত্রীকুপে স্বামীর সহিত প্রধান প্রধান যজ্ঞেও অংশ গ্রহণ করিতেন। 
'বাজপেয় যাগ প্রসঙ্গে শতপথ ব্রাঙ্গণ ইহার সাক্ষ্য দিয়াছে ।২ সাবিত্রীদীক্ষা 
নিষিদ্ধ হইলেও বেদাধ্যয়ন তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল না। বেদের কর্মকাণ্ডে 
তাহাদিগের পৃথক অধিকার কিঞ্চিৎ ক্ষুগ্র হইলেও দম্পতির সহাধিক!রে এবং 
বেদের জ্ঞানকাঁণ্ডের আলোচনায় তাহার! খঞ্ধেদের যুগের ন্যায়ই অধিকারী 
ছিলেন। এই কারণেই আমরা দেখিতে পাই বুহদারগ্যকোপনিধদে খধি 
যাজবন্ধ্য পত্রী মেত্রেয়ীকে ব্রহ্গজ্ঞান বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অতি গতীর জানের 
উপদেশ দিতেছেন এবং খষকন্তা গার্গী এই পরমতত্বদর্শী খধি যাজ্জবন্কাকে 
তাহার স.হত বিচা করিবার জন্ত আহ্বান করিয়া ছুইটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন 
করিতেছেন। 

ইহার পর সুত্রযুগগে নারী তাহাঁর সকল প্রক'র বৈদিক অধিকারে বঞ্চিত হইয়! 
শুদ্রতুল্য হইয়াছে । আপন্তস্ব তাহাদিগের সাবিত্রীদীক্ষা, ষজ্ঞোপবীত ধারণ, 
'পক্কান্ন বলি প্রভৃতি নিবদ্ধ করিলেন ।5 বিষণ ও আশ্বলায়ন বলিলেনঃ স্ত্রীজাতির 
জাতকর্ম, নামধেয়, আদিত্যদর্শন, অন্নপ্রাশন ও চড়াঁকরণ অমন্ত্ক হইবে ।* 
বিবাহই কেবল নারীর সমন্ত্রক সংস্কার। বৌধায়ন বলিলেন, নারীর ধেদমন্ত্রে 
অধিকার নাই। গৌতম খলিলেন, বৈদিক অনষ্ঠামে নারীর স্বাতিম্ত্রা নাই ।* 
বশিষ্ঠের মতে নারীর আচমনেও অধিকার নাই।৭ তাহারা কেবল ওয়ে 
লম্পর্শন করিলেই আচমনের কার্য হইবে। মনত বলিলেন-_বিবাহই নারীর 
একমাত্র বৈদিক সংস্কার, পতিসেবাই গুরুকুলে বাস এবং গৃহকার্ষই তাহার 
১। খথেদ ৮1৮০ । 

২। শতপথ ব্রাঙ্গণ--৫।২।১।১০। 

৩। আপন --১।১।১।৮ ও ২।৭1১৫।১৮। 


৪1 বিষুট--২৭।১৩-১৪ ; আশ্বলায়ন গৃহাস্ত্র ১১৩৬।১৬। 
৫। বৌঁধায়ন ১/৫।১১।৭। 


৬ ১৮১। 
এ। বশিষ্ঠ ৩।৩৪। 


ঝিক্কিয়া। যজ, ব্রত, উপবাস প্রভৃতি কোন ধর্মকার্ধেই তাহার খত 
অধিকার-নাই। পতি পেবাই তাহার একমাত্র ধর্মান্ঠান ।১ 

খথেদের খধিকন্তা বাক ঘোষণ। করিয়াছিলেন --'আমি রুদ্রগণের ও বন্ছগণের 
সহিত বিচরণ করিঃ আদিত্যগণের ও বিশ্বদেবগণের সহিত বিচরণ করি। মিত্র ও 
বরুণ উভয়কেই আমি ধরিয়া রাখিয়াছি। ইন্্রকে, অশ্বিদ্বয়কেও আখি ধরিয়। 
রাঁখিয়াছি। আমি ব্রদ্মদ্বেধীর নাশের জন্ত রুদ্রের ধন্ছ বিস্তার করিয়াছি । আমি 
জনহিতার্থে সংগ্রাম করি । আমি ভ্তাব| পৃথিবীতে অনুপ্রবিই আছি। উর্ধ্বভাগে 
স্তৌকে প্রলব করিয়াছি, সমুদ্রের জনরাশির মধ্যে আমার গর্ভ রহিয়াছে; বিশ্ব- 
ভুবনে আমি অনুপ্রবেশ করিয়াছি, দ্যুলোককে আমি হ্ব্দেহ দ্বার। স্পর্শ করিযাছি। 
বিশ্বতৃবন নির্মাণে প্রবৃত্ত হইয়া আমি বাসুর মত সব্বত্র প্রবাহিত হই। পৃথিবীর 
পরে দ্যুলোকের পরে যাহ। কিছু বিদ্যমান, সর্বত্র আমি আমর মহিমার দ্বারা 
সভৃতহই। আমি ₹ গন্মগ্রী, জগন্মাতা, জগন্ধাত্রী | এই বিরাট বিশ্বব্রঙ্গাণ্ডের গ্রতি 
ধুলিকণায় আমিই বিশ্মান রহিয়াছি | খধিকন্তার এই আমিত্বের প্রসারের 
ছায়। অবলম্বন করিয়াই শ্রীমস্তগবদসীতায় ইউ কৃষ্ণের হিশ্বরূপের এবং দেবী মাহাজ্যে 
দেবার সর্বব্যাপিনী কূপের কল্পুন। কর। হইয়াছে । বৃহদারণ্যকের খধিপত্বী 
মৈত্রেয়ী অমরত্ব লাভে! জন্য ব্যাকুল হইয়া খাষি ষাজ্ঞবন্ক্যকে বলিলেন--'ষেনাহঃ 
নামৃত। হ্যাং কিমহং তেন বুখাম”*--মেই বিছ্যা। সেই জ্ঞানের দ্বারা আমি কি 
করিব যাহার সাহায্যে অ।ঙ্গি অমৃতত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইব ন1 ? 

যে নারী: মৃত্যু ইভ'র্ণ হইয়। অমখত্ব পাভের জন্য ব্যাঝুল হইয়াছিল যে নারী 
মরণনীল হইয়া ও মনুয্/স্থলভ মৃত্যুকে ওয় করিয়৷ মৃত্যুঞ্জয়ী হইবার জগ্য ব্যাকুল 
হইয়াছিল, যে নারী ক্ষুদ্র নারী হইয়/ও আপনাকে বিরাট ব্শিব্রহ্ধাণ্ডের সহিত 
মিলাইয় দিয়| উচ্চকণে 'ঘাষণ| করিতে পাদিয়াছিল- 'অহং কপ্্রেভিরন্থভিশ্ট- 
রামি'-_আমি কুদ্রগণ এবং বন্বগণের সহিত বিচরণ করি, এ জগড়ে আমিই 
অদ্ধিতীয়। এ জগতে আমি ভিন্ন আর কে আছে-_একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়! 
কা মমাপরা'_সেই নারীই পরবতী কালে বেদের অধিকার হইতে ঝুঁম্ূর্ণঃপে 
বঞ্চিত হইল, ইহা একান্তই ভাগ্যের পরিহাস । অগ্গনন্ধিংহগণ অবশ্ই ইহার 
কারণ অন্সন্ধান করিবেন । | 


১। মন ২৬১ 
২। খথেদ-দশমমগ্ডল--১২৫ শুক্ত--( দেবীকুক্ত )। 
৩। বুহদারণ্যকোপনিষর--হিতীয়' অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণ । 


বৈদিক চিন্তায় ভিন্নস্থুর 


ধাহাঁদের ধাবণ। ভারতবষ কেবলমাত্র আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থন, এই দেশের সহিত 
তাহাদেব পরিচয় অসম্পূর্ণ । বরমান পৃরধিবাতে বস্ববাদ ঘেএন প্রবল ও সবাত্মক 
আকাব ধারণ কবিয়াছ্ছে। একদা! ভারতভূমিতেও এই 'চস্তাধা| সমতাবে 
পুিলাভ কখিয়াছিল। ভাবতের চিস্তাবাজে। যাদ৪ও আধ) আকতার গ্রতৃত 
অব্যাহত ।ছল, তথাপি ইহাঁও স্মণণীম যে, এই সনাতন ভূমিতে এমন জব 
চিন্ত/ন|য়কেব আবিভাব সম্ভব হই ঘা।ছল যাংদের মতামত [ছল প্রচলিত বিশাস 
ও দর্শনাদির বিপরীতধর্মী। এইভ।বে «ক পৃথক ধাব|ব চিন্তাপঞতির হৃষ্টি হয়, 
য।হ1 সাধ|রণভাবে চার্বাক দর্শন বলিয। অ।ভহিত। 

চাাক সম্প্রদায়ের মূল পুথগুল আজ আমাদেগ কাছে লু্গ্রয়। তাহাদের 
মতামত বা উক্ভি বিশেষের ভগ্নাংশ হিন্দু, বৌদ্ধ | জৈগ এ।খাদির মধ্যে ইতস্তত, 
ঝিক্ষপ্ত আকারে পাওয়। যায়। খশিতে গেলে এই আখন্স্ত উদ্ধৃতিগুলই 
বঙমানে চাবাক দর্শনের পরিচয়-নন্বন | 

বৃহম্পাত লৌক্য ব| গথ্থেদের ব্রন্বণম্প।ত সব প্রথম বস্তকে চরম সত্য ব।০য়। ঘোষণ। 
করেম। ভারবিপে ভূ হইবে ন! যে, ভারতীয় বস্তবাদ প্রাথমিক স্তরে সংশয়বাদ 
ও নেতিবাদের সহিত মিশ্র অবস্থায় |ছণ। ইছ।এ হুম্পষ্ট আকার দেন বৃংস্পতি । 


৪৯ 


খখেদে বৃহস্পতি গগণপতি' বলিয়া অভিহিত--এক সাঁগীতিক গোঠীর 
'অধিনায়ক--কবীনাং কবিঃ। চার্বাকর৷ ছিলেন বৃহস্পতির মতানুসারী । এই 
কারণে তাহাদিগকে বাহম্পত্য বা লোকায়তিক বিশেষণে উল্লেখ কর! হয়। 
বৃহস্পতি আজ বিস্থৃতির নেপথ্যে অনৃশ্থ ৷ চার্বাকরা কিন্ত এখনও আলোচনার 
বিষয়। 

ভারতের ইতিহাসের প্রায় প্রত্যেকটি অধ্যায়ে চার্বাক মতব'দের প্রতিভূদের 
সন্ধান পাওয়। যায় । রামায়ণের জাবালিমুনি 'ছলেন বস্তবাদের আচাধবিশেষ। 
রামের উদ্দেশে তাহার উপদেশাবলী চাবাক মতবাদের সঙ্গে তুলন'য়। মর ভূমির 
অধীশ্বর অপেক্ষ। উর্ধ্বতন কোন সত্তার অস্তিত্ব মাই--ভাষাস্তরে ইহা চার্বাকের 
উক্তি। হারবংশের রাজ| বেণ এই মতবাদের সমর্থক ছিলেন । তিনি ঠিলেন 
বেদবিরোধী। ব্যান তাহাকে বিধমী আখ্য। দিয়াছেন। প্রাচীন বৌদ্ধ ও. 
জৈন শাস্ত্রে মতে অজতকেশকম্বনী ছিলেন বুদ্ধদেবের সমসাময়িক । 
তাহার উপদেশাত্মক উক্তগুলির সঙ্গে চার্বাক সম্প্রদায়ের মতবাদের বিশেষ 
সাদৃশ্ত দেখ! যায়। অজতের অন্বরী পায়াল গুরুর মতেরই প্রতিধ্বনি 
করিয়াছেন। পত্ঞ্লির মহাভান্ত হইতে জান। যান ষে, ভাগুরি ছিলেন চারাক- 
মতের একজন প্রখ্যাত উদ্পাতা | শান্ত রক্ষিতের তত্বনংগ্রহে উল্লি'খত পুরম্দর 
ছিলেন স্থশিক্ষত চার্বাক সম্প্রদায়ের গোঠীতুক্ত। প্রাত্যহিক জীবনে অপরিহাঁধ 
বলিয়া. তিনি অ্মানে সত্যঙ্ঞানের মাধ্যম হিসাবে আং।শকভাবে স্বীকার 
করিত্রাছলেন। হরিভদ্রন্থরি-প্রণীত যড়দর্শনসমুচ্চয়ের টাকাকার গুণরত্ব বলেন, 
কোন কোন চারাক আকাশকে ও ভূত হিসাবে স্বীকার করিয়| থাকেন, সদানন্দ 
তাহার অদ্বৈতব্রদ্ধসিদ্ধি গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইঙ্জিয়াতবাদ, প্র1ণ।তআবাদ 
ও সর্বশেষ মনশ্চৈতন্তব!দের প্রবর্তন করেন চার্বাক সম্প্রদায়ের উত্তরস্থরিরা | 
প্রাচীন নাস্তিক্যবাদের প্রবল শক্ত বুদ্ধোত্বর যুগের ব্রা্মণ্য সশ্রদায়ের বিরোধিতার 
ফলে এই সকল নৃতন মতবাদ প্রবর্তনের প্রয়োজন হইয়াছিল। ধকামস্ত্রে'র 
'লেখক বাৎশ্ায়নও সম্ভবতঃ এই যুগেই গুভাধ বিস্তার করিয়াছিলেমী। য'দও 
তিনি নিজে বস্তবাদী ছিলেন না, তথাপি ইঞ্জিয়োপভোগের বৈজ্ঞার্নিক প্রয়োগ- 
পদ্ধতি সম্পর্কে তাহার মঙামত ন্থুশিক্ষিত চাবাক সম্প্রদায়ের উষ্ণ. সবিশেষ 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । 

জ্ঞানতন্ব £ চার্বাকদের দার্শনিক চিস্ত। তীহাদের বিশিষ্ট জ্ঞানতত্বের উপর ভিত্তি 


১৩৩ 


করিয়! দাড়াইয়৷ আছে। তাহাদের মতে গ্রত্যক্ষ ব্যতীত সত্য জানলাভের ছিতীয় 
উপায় নাই। যাহ! কিছু ইন্রিয়গোচর তাহাই সত্য, যাহা কিছু প্রত্যক্ষের 
অতীত তাহাই সংশয়িত। ব্যাষ্টিদ্রান সাপেক্ষ বলিয়া! অন্থমাঁনকে তাহারা 
সত্যঙ্জানের মাধ)ম বলিয়। স্বীকার করিতে বাঁজী নহেন। কারণ ব্যাধিজ্ঞান 
প্রত্যক্ষগ্রাহা নয়। প্রত্যঙ্চজ্ঞানের সাহাঁষ্যে আমর! এই পর্ধস্ত বলিতে পারি যে, 
কোন এক বিশেষ "ক' কোন এক বিশেষ 'খ' এর সঙ্গে সম্পকিত। তাহা হইতে 
অগ্রত্যক্ষে উপনীত হইয়া কেমন করিয়! এইরূপ একটি সিগ্ধাস্ত নিশ্চিত করিয়া 
বলিতে পারি যে. সব 'ক'এর সঙ্গে সব 'খ' সম্পকিত? এই ধরণের জান এই 
কারণে প্র।মাণিক বলিয়। স্বীকার নহে । 

আপ্তবাক্যও নির্ভরধোগা নয় । কেনন। আপগ্তবাক্যের যাথার্থয অন্তমানের 
সাহায্যে নিকপিত হয়। পরস্থ প্রায়শই দেখ! যায় যে, এই ধরণের আঁপ্তবাক্য- 
গুলি যুক্তিবিলজিত ও ম্বকপোলকপ্লিত। এমন কি বেদাদিও নির্ভরযোগ্য নয় 1 
বোগুপি দ্বার্থক, অবাশ্তথ ও পরম্পরধিরোধী উক্তিতে পরিপূর্ণ । একটি 
বিধিবাক্যে যে ক্রিরাপদ্ধতি বিহিত বলিয়] নির্দিষ্ট, অপর বিধিবাক্যে তাহাই 
নিন্দার বলিয় বর্ণিত। বৈদিক গ্রস্থগুলিতে যে সকল ফলশ্রুতির আশ্বাম দেওয়া 
আছে তাহা কশ্মিন্কালেও সার্থক হয় না। 

কিন্ত অনুমানকে সর্বতোভাবে বর্জন করিলে গ্রাত্যহিক জীবনে অচলাবস্থার টি 
হয়। এই কারণে সুশিক্ষিত চাধাকরা অন্কমানকে জ্ঞানলাভের উপায় বলিয়া 
স্বীকার করিয়াছেন; তবে ইহার ক্ষেত্র পরিদৃশ্তমান ব্যিয়ের মধ্যে সীখাবদ্ধ 
করিয়৷ দিয়াছেন । তাহার। অন্তমানকে ছিবিধভাগে ভাগ করিয়াছেন- অতীত 
সম্পকিত ও তবিষ্ংনিদে$ক ৷ তাহারা প্রথমেক্ত অনুমান স্বীকার করিয়া 
দ্বিতীয়োক্ত অনুমান অগ্রাহা করিয়াছেন। বল! বাহুল্য, যাহ কোনকালে 
প্রত্যক্ষগোচর নয় তাহার! এমন অন্মানকে বর্ন করিয়াছেন। কাহারও 
কাহারও মতে লোকধাত্র। নির্বাহের জন্য 'সম্ভাবয জ্ঞান? স্বীকার করিয়া, 
লইলেই যথেষ্ট। ধম হইতে আমর] বহ্ছির সম্ভাবনা সম্বন্ধে অবহিত হইতে 
পারি, স্থনিশ্চিত হইতে পারি না। দৈনন্দিন জীবনে এই সস্ভাবনাই যথেষ্ট 
কাধকরী । 

কার্যকারণ সম্বন্ধ $ চার্বাকপস্থীরা৷ ঘটনাবিশেষের অবশ্তত্ভাবী কার্কারণিক 
সম্বন্ধে বিশ্বাসী নহেন। দুইটি বিষয়ের পপ্রত্যক্ষগগোচরতা| হইতে তাহাদের মধ্যে 


৯৬১, 


“কার্বকার ধক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় না । আমর! ছুইটি বিষয় দেখিতেছি £ বন্ছ 
ওধূম। কি করিয়! বলা যায় বহ্ছি ধূমের কারণ ইহা কিরূপে নিশ্চিত করিয়। 
বল! যাইতে পারে যে আমাদের জন্কোর পূর্বে 'ও মৃত্যুর পরেও ধূম থাকিলেই 
বন্ছির অন্তত নিরুপা,ধক ও অনিবার্ধরূপে বঙ্মান ছিল ও থাকিবে? ব্যাধারটি 
'অন্মানের বিষয়; সুতরাং অনিশ্চয়তার্দোষে গ্রহণযোগ্য নহে। 

ঘটনা 'বশেষের হেতুসম্পর্কে চার্বাকরা বলিয়া থাকেন যে সকল ঘটনাই স্বতঃস্ফুঠ 
ব। আকশ্মিক। কটকের তীক্ষতা, পঞুপক্ষীর প্রবৃত্তিবৈচিত্র্য, ইক্ষুর মধুরতা 
নিষ্থের তিক্ততা--মকলই আক।স্মক পরিণাম ব| ম্বতই সম্ভব হইয়াছে, ইহ! 
ঈশ্বরনামক কোন অতীক্জ্রিয় সভার হষটিকীশল নয়। এই বিপুল পৃথী 
আকম্মিকভাবেই কৃষ্ট হইয়াছে । স্তর মৌলিক উপাদানগুগির আকণ্দিক 
সম্মেলনের ফলে ইহ। উৎসারিত হইয়াছে । এই ধরণের ব্যাখ্যাকে বল! হইয়! 
থাকে যদৃচ্ছাবাদ। মধ্যপন্থী চার্বাকরা ম্বভাবকে পরিদৃশ্ঠমান বিষয়কালের 
নিয়ামক বলিয়। মনে করেন, অতিগ্রাকৃত স্তেন কোন সত্তাকে সবকিছুর নিয়স্ত। 
বলসিয়। ধারণ। করা এইজন্য অবাস্তর। এই ধাঁরণ।-পঞ্চতিকে স্বভাববাদ 
বলা হয়। 

জড় 2 চার্বাক 1 চারিটি উপাদানকে প্রাথমিক ও শাশ্বত বলিয়৷ স্বীকার 
করেন, যথ| £ ক্ষিত, অপ, তেজ ও মরুৎ। প্রশ্নোপ,নষদের খাঁষ কবন্ধী 
কাক্যায়ন অন্রত্প মর্ত পোষণ করিতেন। ব্যোম প্রত্যক্গোচর নহে বলিস 
প্রাচিংন চাবীকর। ইহাকে ভূত বালয়। স্বীকার করেন নাই । জড় গ জীব নকল 
সূত্তাই এই ভূতচতু্টয় হইতে উদ্ভুত ইইয়াছে। “অপতঃ মদজায়তঃ'-_ বৃহস্পতির 
এই উক্তির নিহিতার্থ হইতেছে যে বন্ধই চরম সত্য । খথেদের পরমেচীর 
সংশয়াজ্মক মতবাদ সম্ভবতঃ এই উক্তির ভিত্তিমূলে ধর্তমান। 

চৈতন্য £ চৈতন্য মানবদেহের গুণ বিশেষ । চৈতন্য সেই সকল জড় পন্দার্থ হইতে 
উদ্ভৃত যাহাদের আকস্মিক মিশ্রণে মান্ষের খরীরন্ত্র গঠিত। চার্বাকরী। মনোগঠন 
প্রক্রিয়াকে স্থরার উপম] দিয়! ব্যাখ্যা করিয়াছেন । হুরা এমনাঁ কতকগুলি 
উপাদানের স মিশ্রণে তৈয়ারী হয় পৃথগ-ভাবে যাহাদের নিজস্ব কেন মাঁদকতা- 
শক্তি নাই। মনোজগতের বিচিত্র অস্থভাতির মাধ্যম আত্ম। বলিয়| কোন 
আধ্যাঁত্সিক সও্ড| নাই। দ্রেহই আত্ম, “আমি কৃশ' বা 'আমি স্থুল' প্রভৃতি 
'অভিব্যক্তির 'আমি' বলিতে নিশ্চয়ই দেহ ছাড়! অন্য কোন কিছুকে বুঝায়. না। 


১৭২ 


দেহের বিনাশে চৈতস্ত লু হয়, সঙ্গে মে সাংগঠনিক উপাদানগুলি নিজ নিজ 
বিভাগীয় ভূতে মিশ্রিত হয় । সুতরাং কর্শফলভোগ, আত্মার জল্মাস্তরগ্রহণ 
ইত্যাদি অর্থহীদ। জড পদার্থ হইতে চৈতন্তের উৎপত্তি--এই মত বৃহদারণ্যক 
উপনিষদেও পাওয়! যায়। দেহাত্মবাদের অহকলে ইলিত পাওয়। যায় ছান্দোগ্য 
উপনিষদের ইঞ্্র-বিরোচন উপ্যাখ্যানে। 

চৈতন্যের কারণ অভসন্ধ।নে এই সম্প্রদায়ের পরবতী খঙ়্ের। আরও তিনটি মতের 
প্রবর্তন করেন: ইঞ্ছিয়াত্ববাদ, প্রাণাতুধাদ ও মনশ্চৈতন্যবাদ ৷ যদ্দিও প্রাণ 
এবং মনকে দেহ হইঠে পৃথক সত্ব বলিয়। গণ্য করা হইয়াছে তথাপি তাহাদের 
দেহনিরপেক স্বাধীন আন্তত্ব স্বীকৃত হয় মাই। 

ধর্ম চার্বাকের জ।বতত্ব নৃতন বিশ্বাসের পথ গ্রশস্ত করিয়াছে । ধর্ম গড়িয়। 
উঠিয়াছে অনুমাননাপেক্* আত গ্র।কৃত সত্তা উপর ভিত্তি কিয়! । অনুমান 
'অসিঞ্ধ বালয়া আঁত-প্রাকূত সত্/ও আষদ্ধ। জগতের বিষয়-বৈচত্য বস্তনিচয়ের 
স্বভাবের তাড়নায় সংঘটিত হইতেছে; ইঈশ্বব ব'লয়। অতিঃ-প্রাকৃত কোন হষ্টিকতা 
অন্তিত্ব নাই। সবশরক্তমান্, সবজ্ঞ ও দয়াময় ঈশ্বর বলিয়। যদি কেহ থাকেন 
[তনি ফ্রানাথীদের সকল মংখয় দু কারয়! ॥মজের অস্তিত্ব ঘেষণ। করেন ন| 
কেন? ঈশ্বরকে আমাদের স্থকৃতি ও দুদ্ঠ।তর বিচারকও বল। যায় না, তাহ। 
হইলে তিনি পক্ষপাতিত্ব ও নষ্্রপত। দৌষে ছুষ্ট হইয়া! পড়েন। আমাদের 
পবপের জন্য ঘা? ঈশ্বর আমাদের পান্তি বধান করেন তবে তিনি আশখাদের 
শন্র(বশেষ। স্থতরাং নিষ্ুর ইশ্বর থাক। অপেক্ষ। ঈশ্বর না থাকাই ভাল। খন্ততঃ 
'বঙ্বজগতে হষ্িকর্ত। বা শ।সনক ঠা-রূপে ঈশ্বর ঝলিয়। কাহারও অস্তিত্ব নাই। 
রাজাই পরমেশ্বর- পাজ্যের একমাএ শাসক, সামজিক হিতাহিতের নিয়ন্ত্রণকারী 
৪ চূড়ান্ত ।'বচারক । 

মোক্ষ ই সনাতনপন্থীরা মোক্ষ অর্থে সর্ববিধ জাগতিক সম্পর্ক হইতে আম্মার 
বন্ধনমুকি অথবা] “ছুঃখেষমুদিগ্রমনাঃ স্থখেষু বিগতস্পৃশঃ' এমন এক মানমিক অবস্থা 
বলিয়া মনে করেন। কিন্তু চাবাকর! বাস্তববাদী বলিয়। দেহাতীত আত্ম।র 
আ্ততে অবশ্ব মী । মান্য সৃথহ্ঃখের অতীতাবস্থা আক্মত্ত করিতে পারে বলিয়।ও 
তাহার! বিশ্ব করেন ন1। মোক্ষ বলিতে তাহার বুঝেন স্বাধীনতা, অগ্রতিহত 
শক্তি অথবা] দেহের বিলয়। তাহার! মনে করেন যে, যাহারা জনসাধারণের মনে 
অপ্রাকৃত সত্বায় বিশ্বাস জন্মাইয়! নিজেদের 'জীবিকাসংস্থানের হযোগ করিয়া 


উ্িত 


থাকে স্বর্গনরক তাহাদেরই কল্পনা মাত্র। জাগতিক সীমার বাঁহিরে স্বর্গস-নরক 
রলিয়! কিছুর অস্তিত্ব নাই। স্বখই স্বর্গ, ছুংখভোগই নরকধাম। হ্বর্গলাতের 
প্রত্যাশায় ধর্মীয় ব্রতার্দি অনুষ্ঠান, দেবতাদের প্রসন্ন করার প্রয়াস, তাহাদের 
সন্কোষবিধানের জন্ প্রার্থনা ব৷ উপচারের আয়োজন--সকলই অর্থহীন! মাতষের 
একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত স্থখভোগ। 
জীবনের লক্ষ্য $ ভাগতের আধ্যাত্মিক চিস্তাঁনায়কদের এই অর্থে হুঃখবাদী বলা! 
যায় যে, তাহার! স্বর্গ ও মোক্ষের পশ্চাতে ধাবমান এবং পাঁধিব জীবনের দুঃখ- 
দুর্দশা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য সচেষ্ট। কিন্ত জড়বাদীর! সর্বদাই 
আশাবাদী । তাহার জগৎকে দুঃখময় বলিয়! মনে করেন না । তাহাদের মতে 
ইহজগতে স্থখই একমাত্র বস্তু যাহ! সত্য এবং কামা, বুদ্দিমান মানুষের একমাত্র 
পুরুষার্থ হইতেছে ইন্দ্িয়চরিতার্থতা অর্থাৎ স্বখভো'গ -“কাম এবৈকঃ পুরুষার্থঃ” | 
ইহ1 সত্য ষে দুর্ভোগমুক্ত অবিষিশ্র স্থথ সম্ভব নয়। রাভার স্বরম্য প্রাসাদে ও 
দ্ররিদ্রের পর্ণকুটারে সর্বত্রই ছুঃখ আছে। তথাপি আমাদের এই সাধের জগৎ 
দুঃখের দ্বারা আকীর্ণ নয়। ম্থখের ভোগ দুঃখ অপেক্ষ। অধিক, তাহা যদি ন৷ 
হইত বে মানুষ এমন একাস্তিকভাবে বাঁচিতে চাহিত ন।, মৃত্যুর নামমাত্র শুনিয়! 
সশস্ক হইয়া ইঠিত না। বুহ্ধিমানের কাজ হইতেছে, যতট। পার! যায় সুখভোগ 
করিয়া লওয়। এবং অনিবাধ দুঃখ যথাসম্তব বরণ করিয়। লওয়া । ছুঃখের ভয়ে 
স্থখভোগের স্থযোগ অবহেলু। কর। মুর্খত। | শন্ক ও কণ্টকের আশঙ্কায় কি আমরা, 
মং্গ্রহণে পরাজুখ হইব, কণ্টকের ভয়ে কমলসংগ্রহে নিবৃত্ত হইব, তুষাদির জন্য 
পুষ্টিকর তগ্ুল গ্রহণ করিব না? ছুঃখে অশ্রপাত করিব, এই জগতে যেমন 
অভিভূত হ হইবার মত মৃত্যুশোক ব। রোগভোগ আছে, তেমনি স্থখ-সহোদর শিশু 
পুতের হান্রোজ্জল মুখ আছে, হলাদিনী কন্যার লাবশ্যচ্ছট] আছে। মনোরম! 
ভাষার আগঙ্গ যদি মর্ত্যকে নন্দনলোকে পরিণত করিতে পারে তৰে্‌ তাহার 
বিচ্ছেদ যে গভীর ছু'খের কারণ হইবে, তাহা ত জান! কথ! ৷ এই জগ্টত যদি 
কোনওরপ ন্েহের বন্ধন নাও থাকে তবুও হুঃখের হাত হইতে পা নাই, 
ইহক্ুগতে যাহার আপনার জন বলিতে কেহ নাই তাহার হৃদয় নিরস্তর পেধদনাময় 
* মরুভূমির মত বিশুফ | 
আবার ইহাও ভাবিবার বিষয় যে স্থখভোগ তখনই চরমে উঠে যখন দুঃখের 
বৈপরীত্যে তাহার অন্গভব ঘটে। এই কারণে দুর্ভোগ সর্বথ! মন্দ নয়। খাস্ঠ 
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গ্রহণের দ্দামন্দ তালগাবে ঘ্যাম্বাদ করিতে হইলে ক্ষধাজনিত ক্টভোগ করা 
দ্বরকার। তৃফার আতি যতই তীব্র হইবে শীতল জলপানের আনন্দ ততই বৃদ্ধি 
পাইবে । যখন সুদীর্ঘ বিরহতভোগের অবসানে প্রণস্নিযুগল মিলিত হয় তখন 
একই ব্যাপার ঘটে । বিরামবিহীন স্থখতভোগ দিরক্তিকর । আজ যাহা রমণীয় 
থলিয়। প্রতীত হইতেছে মৃহ্মুহঃ আম্বাদনে তাহাই রিরক্িজনক হইয়া পড়ে । 
প্রতিদিনের ব্যবহারে স্ুস্বান্থ খান্তও অগ্রীতির কারণ হয়। সুতরাং অবিরা্ 
ক্থখের অন্য কাতর হওয়া মূর্খত।। এই জীবনে বীচিয়া থাকার সার্থকতা 
আছে। যতদিন আবু আছে স্থখভোগের মধ্যে বাচিয়! থাকা সম্মীচীন। 
এমন কি গিপং কত! ত্বতং পিবেৎত কেন ন! “ভন্মীতৃতন্ড দেহম্ত পুনরাগমনং 
ফুতঃ ?' 

ধারণ হয়, এই সম্প্রদায়ের মতামতগুলি নিন্দক ও বিরোধী পক্ষের হস্তে পড়িয়া 
কিছুট। বিকৃত হইঘ়াছে। কখনও কখনও কতকগুলি অশোভন মতামত 
বৃহস্পতির ক্বষ্ধে আরোপিত হইয়াছে । অম্বাভাবিক মনে হয় এইজন্য যে, ষে 
ব্যক্তি সমাজে গভীর অন্ধার আসনে প্রত্ষিত তিনি কি করিয়া অসামাজিক 
ক্রিয়াকলাপে উৎসাহ দান করেন ! বৃহস্পতির স্কৃশিক্ষিত শিপ্কেরা বলাৎকারের 
প্রবল বিরোধিতা করিয়।ছেন। সামাজিক শৃঙ্খলার আবশ্তকতা সম্পর্কে তাহার! 
সর্বদাই অবহিত ছিলেন। বৃহম্পতিকে গণপতিতি আখ্যাদান, এই চিস্তাধারাকে 
লোকায়ত নামকরণ এবং “লোকসিদেো। ভবে রাজা'র মত অনুশাসন বাক্যে 
এই ধারণার অনুকূলে গ্রমাণ পাওয়া ষায়। 

চার্বাকের। মানসিক সাম্যের পক্ষপাতিত্ব করিয্াছেন। ব্রাঙ্গণ-চণ্ডাল নিবিশেষে 
লফলের ধমনীতে ধখন একই লোহিত রক্ত প্রবাহিত তখন তাহাদের মতে 
জীবনের পরমলোভ্য স্থখভোগের স্থযোগে সকলেরই সমানাধিকার | 
এপিকিউরাস্‌ আ্যারিষ্টিগীলের সহিত তুলনা £__লক্ষ্য করিবার বিষয় এই 
যে, এপিকিউরীয় দর্শনের সহিত চার্বাক চিস্তাপদ্ধতির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্ত বর্তমান। 
উভয় দর্শনই দেহ ও আত্মাকে অভিন্ন মত বলিয়া! মনে করে। এপিকিউরাসের 
মতে আত্মা হইতেছে একপ্রকার শারীর বস্ত--চারিটি মূল পদার্থের পরমাণু 
সংমিশ্রণে গঠিত হইয়। সমগ্র দেহ-সংস্থায় পরিব্যাপ্ত হুইয়। আছে, তবে হৃদয়ের 
অংশে ইহা অধিকতর ঘনীভূত। চার্বাকরা প্রায় একই কথা বলিয়৷ থাকেন-- 
ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই ভূতচতুষ্টয়ের পরমাণুর সংমিশ্রণে মন্তস্শরীয় 
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গঠিত এবং তাহ! হইডেই চৈতস্তের উৎপত্তি হয় অথবা তাহারাই চৈতত্ে 
পরিণত হয়। 
এপিকিউরীয় সম্প্রদায় চার্বাকদের সহিত সমম্বরে বলিয়! থাকেন যে, সর্ববিধ 
মানসিক হুখ শারীরিক ইন্জিয়ার্দির সহিত সম্পকিত 9 তাহা হইতে উৎসারিত। 
জীবনের লক্ষ্য সন্বন্ধে দুইটি সম্প্রদায়ের বনলাংশে এঁকমত্য লক্ষণীয়। এপিকিউ- 
রাসের মতে আমাদের ক্রিয়া -কর্মের মুলীভূত উদ্দেশ্য  স্থখলাত ও ছুঃখ পরিহার । 
ছুঃখকে পরিহার করিতে হইবে, স্ুখকে অন্বেষণ করিতে হইবে- অগ্নি যেমন উফ 
ও বরফ যেমন শীতল ইহাঁও সেইরূপ সহজ স্ত্য। প্রত্যেক জীবই ম্বভাবত; 
বা প্রবৃতির প্রেরণায় সুখের অনুসন্ধান করিষ্ঠে ও যন্ত্রণা হইতে দুরে থাকিতে 
চেষ্টা করে, যদি এইভাবে আমাদের সকল উ-সাহ, ইচ্ছ! ও ক্রিয়! স্থখদুঃখের 
সহিত সবস্ধযুক্ত হয় তাহা! হইলে আমরা স্থখকেই পরমলভ্য 'ও ছুঃখকে চরম 
ত্যজ্য বলিতে পারি । এই বিষয়ে চাবাকরা একই কথ! বলিয়া থাকেন-_সুথই 
পরম পুক্রষার্থ, তাহার বিপরীতই নরকবাস। 
সাঁইরেনের আযারিষ্িপ্লাসের সহিত চার্বাক দর্শনের সৌসাণৃস্ত দৃষ্ট হয়। আারিসি- 
গ্লাসের মতে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইতেছে ব্যক্তিগত সুখাস্বাদন। ভবিস্তৎ 
সুখের আশায় বঙমানের .স্থযোগ কখনই অবহেলা! কর। উচিত নয়, কেননা 
ভবিষ্যৎ সবদাই অনিশ্চিত। বর্তমান আমাদের আয়তে বলিয়া ইহার চূড়ান্ত 
সদ্যবহার কর। উচিত। “খাও দাও নৃত্য ক'রে! মনের আনন্দে, আগামী কাল 
আমাদের অস্তিত্ব নাও থাকিতে পারে ।"- চার্বাকেরা একই মত পোষণ করেন, 
আজকের কপোত আগামীকালের ময্ুর অপেক্ষ1! মুল্যবান'--“বরমদ্যকপোতঃ 
স্বোমস্তুরাৎ।” “যাবৎ জীবেছ স্ুণং জীবে, খণং কৃত্ব। স্বৃতং পিবেৎ ভম্মীভৃতম্ত 
দেহস্ত পুনরাগমনং কুতঃ ?* চার্বাক-মতের সহিত মমভাবাপন্ন ওমর-*খৈয়ামের 
একটি চরণ ও এখানে উদ্ধত কর! যাইতে পারে-- 
ঢালো! সুরা ভরি" পার, সদানন্দ অহোরাত্র, ষতকাল আছে এই দহ; 
কেন ন! এ প্রাণ-পাখীঃ উড়ে গেল সব ফাকি, ফিরে হেথা আসে 
নাক! কেহ! 
( ফিটজেরোল্ড-অচুসরণে ) 

উপসংহার ঃ হ্বাধীন চিন্তার শ্রোতকে নিরুদ্ধ করিয়া! যুগ যুগ ধরিয়া যে 
কু-সংস্কারের আবর্জনা পুজীভূত হইয়াছিলঃ ঈশ্বর-চিন্ত| বা স্বর্গ-নরকের কড়ানার 
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দ্বারা ব্যাহত ন! হইয়া এই চিন্তাধারা জীবনের মাধুর্ককে নিঃশেষে আধ্মাদন 
করিবার আহ্যান জানাইয়াছিল। দর্শনের ক্ষেত্রে চার্বাকদের বৈতপ্ডিক কথা 
ব| তত্বোপপ্নববাদ অন্ত অম্প্রদায়ের চিস্তাগলদের সমন্যার কারণ হইয়া 
উঠিয়াছিল। ইহার ফলে তাহাদের চিন্তাপ্রপালী অধিকতর সংযত তর্ক ও 
যুক্তিযুক্ত হইবার স্থযোগ পায়। ভারতের প্রত্যেক দীর্শনিককে আপন মত 
গ্রতিষ্ঠ করিবার পূর্বে তত্ৌপগ্নববাদী চার্বাক মশ্াদায়ের যুভিগুলিকে খণ্ডন 
করিতে হইয়াছিল। কারণ .উক্ত সম্প্রদায় গ্রচলিত সকল তর্থগ্রমাণেরই 
প্রামাণ্য খুনে গ্রয়াস করিয়াছিল। এইভাবে দেখ! যায় ভারতীয় দর্শনের উন্নয়নে 
এই ম্প্রদায়ের অবদান সত্যিই মহত। 
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ছান্দোগ্যোপনিষদের খধি আরুণেয় শ্বেতুকেতু পিতাকে বলিলেন-€যেনাশ্রুতং 
শ্রুতং ভবতি, অমতংমতম্, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি কথং নু ভগবঃ ম আদেশো 
ভবতীতি'--যাহা ছ্বার! অশ্রত বিষয় শ্রুতিগোচর হইতে পারে, অমননযোগ্য বিষয় 
মনের অধিগম্য হইতে পারে, অবিজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাত হইতে পারে এইরূপ 
কোন উপায় থাকিলে, হে পিতঃ, আমাকে বলিয়া দিন, সেই উপায়টি কির়প? 
পিতা উত্তরে বলিলেন-_“ঘখ! দোমোকেন মৃহপিণডেন সরব মু়ং বিজ্ঞাতং যা 
বাচারস্তণং বিকারে। নামধেয়ং মৃ্তিকেত্যেব মত্যং, যখ! সোম্যৈেকেন লোহ মিনা 
সব্বং লোহময়ং বিজাঁতং স্তাদ্‌ বাচারস্ণং বিকার নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যং, 
যথ! মোম্যৈকেন নখনিকস্তনেন সব্বং কাফ্চ1ষমং বিজ্ঞাতং স্তাদ 'বাচারভণং 
বিকারো! নামধেযেং কষ্ণায়মমিত্যেব সত্যম্‌ এবং সোমা স আদেশো ভবত্ীতি'--হে 
সৌম্য, যেরূপে একটি মৃৎ-পিকে জানিলে মৃত্তিক! নিগরিত সকল বন্তই ফ্লাত হওয়| 
যাঁর, মৃত্তিকানিমিত বস্তসকলের ঘটকুস্তাদি নামরূপ পৃথক হইলেও ফেঁমান দকলই 
ম্বতিক! ইহাই সত্য, যেরপে একটি নোহমণিকে জানিলে দণশলাকাদি নামকপ 
গৃধক হইলেও দকল লৌহনিমিত পদীর্থকেই জান! হয়, কারণ, সকলই 
নোহ ইহাই সত, হে সৌম্য, যেরূপে একটি কৃষণায় নিমিত নখচ্ছেদককে জাঁনিলে, 
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নামরপাদি পৃথক হইলেও সকল রুষ্ায়সনিধিত পদার্থকে জানা হয়, কারণ, 
সকলই কৃফণায়স ইহাই সত্য পেইক়্পেই অক্রত বিষয় শ্রভিগোচর, অমত নিধন 
মনের গোচর, এবং অবিস্মাত বিধয় জানের গোচর হইয়া! থাকে । অজাসাকে 
জানিবার উপায় হইল--বিশেষের জ্ঞানের ছারা সামান্যের জ্ঞান, ব্যক্তির জানের 
দ্বার জাতির জ্ঞান, ভূয়োদর্শনের সাহায্যে ব্যাধিজ্ঞান এবং লামান্তের জামের ঘ্বায়া 
বিশেষের জান, জাতির জানের ছার! ব্যক্তির জ্ঞান এবং ব্যাপ্তিজ্ঞানের সাহাষ্যে 
অন্মান। প্রত্যক্ষের সাহায্যে, ইন্জ্িয়গ্রাহ বিষয়ের জানের সাহায্যে অতীজিয়ের 
জন এইরপেই সম্ভব হইয়া থাকে। 

কেনোপনিষদের খধি বলিলেন--“অন্যদ্েবতদ্‌ বিদিতাৎ' যেখানে চক্ষু গমন করিতে 
পারে না, বাক্য প্রবেশ করিতে পারে না, মনের গ্রবেশঘার যেখানে অবরুদ্ধ, সেই 
অবাওমনসগোচর, অতীন্দরিয় পদার্থের জ্ঞান কোনও রূপেই সম্ভব নহে, অস্থমানের 
সাহায্যেও নহে । 

নাস্তিক চার্বাক এই খষির সহিত স্থর মিলাইয়াই বলিলেন--“যন্নোপলভ্যতে 
তন্নাস্তি।' যাহ। ইঞ্জিয়গ্রাহথ, যাহ! প্রত্যক্ষ তাহাই জেয়; তদতিরিক্ত অতীন্িত্ব 
কিছু থাকিলে আমি তাহার অস্তিত্বই স্বীকার করি না । 

বৃহদারপ্যকের খবি- দ্রষ্টব্যঃ শোতব্যো, মন্তব্যঃ, যথাক্রমে এই তিনটি শব 
প্রয়োগ করিয়া প্রত্যক্ষ, শব ও অন্মানের সাহায্যে অজানাকে জানা যাইতে 
পাঁরে এইযত প্রকাশ করিয়াছেন । তৈত্তিরীয্ন আরণ্যকের খধি ইহারই সহি 
তাল রাখিয়া বলিয়াছেন--“তমেবং বিদ্বান অম্বতমিহ ভবতি? নান্তঃ পন্থীঃ 
বিষ্যাতেহ্য়নায় অঙ্জান। কে জানিবার এই তিনটি মাত্র ক্রমিক পথ; মরণশীল 
মানব কেবল এই ক্রমিক পথেই অমতের সন্ধান লাভ করিতে পারে; নূতন কোনও 
পথ নাই। 

অনুমানের সাহায্যে ষে পরম তথ্বের সন্ধান পাঁওয়া যাইতে পারে তাহ! দেখাইবার 
জন্থই খধি অন্যত্র প্রতিজ্ঞা করিলেন--“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ধ' পরে হেতু 
দেখাইলেন--'ষযতো ব! ইমানি ভূতানি জায়ঞ্ডে, যেন জাতানি জীবস্তি” ইত্যাদি । 
'ঘটাদি কার্ষের তুলনায় কারণীভূতমবত্তিক। যেমন সভ্য, জাত-জীবাঁদি কাধের তুলনায় 
কারণীভূত ব্রক্ধও সেইন্ধপ সত্য । এই জগদ্বৈচিত্রযরূপ কাধ দেখিয়া পরমপুরুষ- 
রূপ কারণের অগ্থমান করিগ্নাই শ্বেতাশ্বতরের খাধি--“যঃ কারণানি দিখিলানি 
তাঁনি' বলিয়া পরমারণ পরমেস্বরের কত মহিমা কীর্তন করিলেন । পুরুষ জু, 
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ঢোবীনুকত, হিরণ্যগর্ভ হুক্ষে, নাঁসদীয়স্মক্ত ও হুষ্টিনুক্তি ইছাঁই লমর্থন করিল 
খ্বায়ত্রী মন্ত্রে উপাসনা ঘরে ঘরে চলিতে লাগিল । সকলেই অনুমান প্রমাঁণের 
লাহাঁষ্যে কাধকারণ ভাব 'ও তাহার সত্যতা স্বীকার করিয়া! লইল এবং তাহার 
উপর নির্ভর করিয়াই তাহারা পরমাত্মাঃ পরম পুরুষ, পরব্রন্ধ বা ঈশ্বরকে 
অগদ্বৈচিত্র্যরূপ কার্ধের কারণ বলিয়া নির্ধারণ করিলেন। 

আবার যেমন কার্য মাত্রেরই তাহারা কারণ স্বীকার করিলেন সেইরূপ কর্ম 
মাত্রেরই যে একট] ফল আছে ইহাঁও অন্নমানের সাহায্যেই তাহারা স্থির করিয়া 
লইয়া ফল দেখিয়াই কর্মের অনুমান ও কর্ম দেখিয়া তদন্ঠযায়ী ফলের স্থুনিশ্চিত 
প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন। কিন্ত সকল সময় ইহজগতে কর্ানুযায়ী শুভাশুভ 
ফল দেখিতে পাওয়। যায়না । তাই খধিগণ পুনরায় অনুমানের আশ্রয় লইয়! 
জনাস্তর, পরলোক, আত্মার দেহাস্তরপ্রাপ্তি প্রভৃতি স্থাপন করিতে লাগিলেন । 
অনুমান হইল খধিগণের কল্পতরু। অন্রমানের নিকট ভীঁহার! যাহ চাহিতে 
লাগিলেন তাহাই পাইতে লাগিলেন। 

গর্ভোপনিষদের খধি বলিলেন--“অথ নবমে মাঁসি**পূর্বজীতিং স্মরতি, শুভাশুভঞ্চ 
কর্ম বিন্দতি_পৃবর্ব যোনি সহল্রাণি দুষ্ট চৈব ততোময়! | আহার। বিবিধাতুক্তাঃ 
গ্বীতা নানাবিধাঃ স্তনাঃ ॥ জাতন্তৈব মুতশ্যৈব জন্সটৈব পুনঃপুনঃ | অহো। দুঃখোদধো 
মগজ! ন পশ্ঠামি প্রতিক্রিয়াম্‌। যন্সয়া পরিজনস্থার্থে কৃতং কন্ম শুভাশুভম্‌। একাকী 
তেন দহ্হুং গতান্তে ফল ভোগিনঃ ॥' গর্ভের নবম মাসে জীব পূর্বজন্ম স্মরণ 
করে; পূর্বজন্মকৃত শুতাশুভ কর্মও তাহার স্বতিপথে উদ্দিত হয়। সে ভাবিতে 
থাকে--আমি কত কত যোনি পরিভ্রমণ করিলাম কত বিবিধ প্রকারের অন্ন 
আহার করিলাম, কত প্রকারের স্তন্ত পান করিলাম । জন্ম হইলেই মৃত্যু; মৃত্যুর 
পরই পুনরায় জন্ম, আমি আজ ছুঃখসাগরে নিমগ্ন; প্রতিকার তো কিছুই 
দেখিতেছি না। আমি পরিজনবর্গের স্থখবিধানার্থ শুভাশুভ, ন্যায়অন্থায় কত 
কাধই ন1! করিলাম; কিন্তু আজ তাহার! কোথায় ? আমি একাকীই 'পেই সকল 
কর্মের ফলে দগ্ধ হইয়া যাইতেছি । কত দেবযান, পিতৃধান, তর্গঃ নরক তৃলোক 
আতিবাহিক শরীর, প্রেতশরীর, যমালয়ের কল্পনা হইল। কেহু বিশ্বাস 
করিল, কেহ করিল না--*অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে”। 

নাস্তিক চার্বাক দুঢ়কঠে বলিলেন-_“নান্তি--ঈর্বর, কর্মফল, জল্সাত্তর, পরলোক 
প্রভৃতি বন্ধ্যাপুত্রের পৌত্রের বিবাহোঁৎ্সবের আলোক সন্জাগ গ্ভায় অলীক পদীর্থ। 


৯১৭ 


€তোমর| কার্ধকাঁরণ নশ্বপ্ধের বলে ঈশ্বরাদি প্রতিপাদন করিতেছ ; আবার অঙ্থু- 
মানের সাহায্যে কার্ধকারণ ভাব স্থির করিতেছ। আমি অন্থমানেরই প্রামাণ্য 
স্বীকার করি না। আমার মতে প্রত্যক্ছই একমাত্র গ্রমাণ। ব্যাপ্ডিজ্ঞানের 
অভাবে কার্যকারণ সহ্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না। 

গ্রমাণ শবটির অর্থ সম্যক অনুভব । সম্যক কথাটির অর্থ সংশয় ও বিপরধয়শৃন্ত ॥ 
অনবধারিত জ্ঞানের নাম সংশয়_-যেমন ইহা স্থাঁণু বা পুরুষ । মিথ্যা] জ্ঞানের নাম 
বিপর্ধয়- যেমন ছুইটি চন্দ্রম! । স্মৃতিকে প্রমাঁণ বলা যায় না; ইহ। বুঝাইবার 
জন্যই অনুভব শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে । সংস্কার মাত্র হইতে উৎপন্ন জ্ঞানকে স্থৃতি 
বলে-যেমন মে আমার মাত| ইত্যাদ্দি। প্রাচীন অনুভবের বাসনা বা জ্ঞান 
বা প্রত্যাশাকে সংস্কার বলে। সংস্কার সদৃশবস্তদর্শনে উদ্বুদ্ধ হইয়। স্মৃতিকে 
উৎপন্ন করে। অনুভব শবটি প্রয়োগ করিয়। গ্রত্য ভিজ্ঞ। ব| £ইহা! সেই' এইরূপ 
ছানকে প্রমাণের গণ্ডতীর বাহিরে ফেল। হইয়াছে । সংস্কার এবং সম্প্রয়োগ বা 
সম্পর্ক এই উভয় হইতে উৎপন্ন জ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞ বলে যেমন এইটি সেই ঘট । 
একমাত্র অনুভবই প্রমাণশব্ধবাচ্য । সেই অন্ভবটি আবার সংশয় ও বিপর্যয়শূন্ত 
হওয়! আবশ্যক | স্মৃতি ব৷ প্রত্য ভিজ্ঞ। প্রমাণ পদবাচ্য নহে। 

চার্বাকের মতে এইরূপ প্রমাণ একমাত্র প্রত্যক্ষই হইতে পারে । সম্যক অপরোক্ষ 
অন্রভবের নাম প্রত্যক্ষ । এই প্রত্যক্ষ ছুই প্রকার--সবিকল্পক ও নিধিকল্পক । 
এইটি ঘট প্রভৃতি সংজ্ঞাদি বিশিষ্ট পদীর্থবিষয়ক প্রত্যক্ষের নাম মবিকল্পক। 
সংজ।দির জ্ঞান না হইয়! যেখানে কেবল বস্ত মাত্রের অনুভব হয় এইরূপ প্রত্যঞ্ষের 
নাম নিবিকগ্নক। 

ন্যায়স্থত্রকার গৌতমের মতে, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় মিচয় শবাদি বাহ্‌ বিষয়ের 
সহিত সংযুক্ত হইলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহার নাম প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষজ্ঞান 
চিরদিনই অব্যভিচারী হওয়। আবশ্ক--*ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্ধং জানমব্য- 
পদেশ্টমব্য ভিচারি ব্যবলায়াত্মকং প্রত্যক্ষম? । 

প্রত্যক্ষ প্রমাণ সববাদিসম্মত । যাহারা অনমানাদি প্রমাণ শ্বীকার করেন 
তাহারাও প্রত্যক্ষকেই স্বাপেক্ষ বলবান্‌ প্রমাণ, এবং প্রমাপাস্তরের মুল টর্ 
স্বীকার করিয়া থাকেন। 

তাহার্দিগের মতে, প্রত্যক্ষ ব্যতীত ব্যাপ্তিজ্ঞান বা সাধ্যসাধনভাব কিছুই নির্ণীত 
হয় ন।; প্রত্যক্ষ ব্যতীত উপমান উপমেয় ভবিও কল্পনা কর। যায়ন!; প্রত্যক্ষ 
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ব্যবছার ন1 থাকিলে প্রথমে কোন শবে কিরূপ অর্থ বুঝায় তাহাও জানিতে পারা 
যায় না। এই কারণে প্রত্যক্ষ প্রমাণকে লমত্ত প্রমাণের মূল বলিয়া তাহার! 
স্বীকার করিয়া থাকেন। 

প্রত্যক্ষ ভ্রমের স্থলে প্রকৃত পক্ষে দৃশ্ত বিষয়ই বিদ্যমান থাকে না। কেবল 
দবোষবশত। অবিস্তমান বস্তও বিদ্যমানের ম্যায় প্রতীত হয় মাত্র; স্থৃতরাং 
সেখানেও প্রকৃতপক্ষে বিজ্ে্ধ বিষয়ের সহিত মোটেই ইন্জ্রিয়ের সংযোগ 
ঘটে না। 

প্রত্যক্ষের পরে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অপেক্ষ! দুর্বল ব৷ প্রত্যক্ষমূলক বলিয়াই অন্গমান- 
গ্রমাণবাদীগণের অন্রমানের নাম হইয়াছে 'অন্গমান' ব৷ প্রত্যক্ষের পরবর্তী 
প্রমাণ । 

মানুষ প্রথমে কোনও স্থানে কোন ছুইটি পদার্থের সাহচর্য ৰা একসঙ্গে থাকা 
দেখিতে পায় ; সেই লাহ্চর্ধ অন্ত বহুস্থানে বার বার দেখিয়! দেখিয়া যখন বুঝিতে 
পারে যে ইহাদের মধ্যে একটি থাকিলে অপরটি নিশ্চয়ই থাকে, আবার অপরটি 
না থাকিলে এটিও কোথাও থাকে না--উভয়ের মধ্যে একট। অব্যভচারী সম্থন্ধ 
রহিয়াছে, একটিকে দেখিলে আপন হইতেই আর একটির কথ৷ মনে হয় 
অর্থাৎ পুরাতন ব্যাপ্তির স্মরণ হয়, তারপর উক্ত স্থানে এ দৃষ্ট বস্তটির, ব্যাপক 
বন্তটির (যাহার অভাবে এই হেতু পদার্থটি থাকিতেই পারে না, সেই সাধ্য 
বস্তটির ) অস্তিত্ব অনুমিত হয়। ইহার নামই অন্রমান প্রমাণ। 

ব্যাঞ্টি ব হেতুও সাধ্যের সাহচর্য ছুই গরকারে সংগৃহীত হইতে পারে-_অস্বয়রূপে 
ও ব্যতিরেকরুপে। যেখানে হেতু আছে বলিয়! সাধ্যের থাঁক। অন্থমিত হস 
মেখানে অন্য ব্যাপ্তি হয়-_যেমন যেখানে যেখানে ধূম আছে সেখানে সেখানে 
অগ্রি আছে। যেখানে সাধে।র অভাবহ্থারা হেতু ঝ সাধনের অভাব কল্পিত 
হয় সেইস্থানে ব্যতিরেকব্যা্থি হুইয়! থাকে--যেমন যেখানে যেখানে বন্ধি 
নাই সেখানে সেখানে ধূমও নাই। এরূপ কল্পিত নিয়মের কোথাও বাঁভিচার 
ব। অন্যথ| হইলেই ব্যাপ্তি অসিদ্ধ বা দুষ্ট হইবে। হেতু ও সাধের এই 
সাহুচধ দর্শন কতবার হওয়| আবশ্তক দে বিষয়ে কোনও নিয়ম নাই। 
সাধারণতঃ ভূয়োদর্শনের দ্বারাই ব্যাঞ্চি নিশ্চিত হইয়া থাকে । 

অন্নমান প্রমাণে প্রধানত; হেতু, সাধ্য? ও পক্ষ এই তিনটি বিষয় থাক আবন্তক 
হয়।. যাহ! অন্থমানের সাধন অর্থাৎ্খ যাহার সাহায্য অন্গমান কর হয় তাহার 
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নাম হেতুর যাহার সন্বন্ধে অনুমান কর! হয় তাহার নাহ লাধ্য, আর যাহাতে, 
বা যে অধিকরণে সাধ্য পদ্দার্থের সদ্ভাব বা অস্তিত্ব অন্যান করা হয় ভাহার 
নাম পক্ষ। সাধারণত; চার্বাক ঈদৃশ অনুমানকে প্রমাণ বলিয়া শ্বীকার করে 
না। অন্থমান ব্যাধিজান সাপেক্ষ । ব্যাধিজ্ঞান আবার যেখানে যেখানে ধৃম 
দেখানে সেখানে অগ্নি, এইরূপে নিখিল জগতে পূর্বে উৎপন্ন, সম্প্রতি ধিদ্কমান এবং 
ভবিস্ততে উৎপত্শুমান সকল ধুম 'ও সকল অগ্নির সাহচর্য জান অপেক্ষা! করে 
তাদৃশ সকল ধূঘ ও সকল অগ্রির জান কাদা চিৎক অস্ত মন্স্ের পক্ষে অর্জন করা 
কদাপি সম্ভব হয়ন!। 

অতীত এবং অনাগত ব। ভবি্যৎ সকল ধৃম ও সকল অগ্নির অনুমতার ইঞ্জিয়ের 
সহিত সংযোগ তে। দুরের কথ!, নিখিল জগতে সম্প্রতি বিদ্যমান সকল ধৃম ও 
সকল অগ্নির ও অন্মাতার ইঙ্জ্রিয়ের সহিত মংযোগ হইতে পারে না। স্থৃতরাং 
“ভূয়োদর্শনের সাহায্যে ব্যাপ্রিজ্ঞান হইতে পারে' একথাও বল৷ যায় না। সকল 
ধূমাগ্রি জ্ঞানাভাবে যে-কোনও একটি স্থলে অগ্নির অভাবেও ধুম থাকিতে পারে 
এইরূপ ব্যভিচারের আশন্ক। কখনই নিবারিত হয় না। শঙ্কিত ব্যাঞ্চিজঞানের 
সাহাষে; প্রতিপক্ষগণের যে অন্তমান স্থাপত হয় তাহ। যদি জ্ঞান সাধন হয়, 
হউক, তাহাঘ্ার৷ জ্ঞানের সভভাবনা মাত্র করা যাইতে পারে; নিশ্চিত জান, 
এইরূপ সন্দিপ্ধ অনুমানের পাহায্যে কদাপি লাভ কর! যাইতে পারে না। 
এতাদৃশ লন্দিগ্ধ অনুমান প্রমাণপদবাচ্য নহে। স্থতরাং প্রত্যক্ষের সাহায্যে 
ব্যাপ্চিজ্ঞান সম্ভব । 

যদি বল, অন্গমানের সাহাষ্যে সকল ধূম ও লকল অগ্রির মধ্যে এই নিত্য সাহ্চর্য- 
জ্ঞান লাভ করা যায় তাহা হইলে সেই অন্ুমানেও ব্যাপ্তিজানের অপেক্ষা 
রুহিয়াছে। অন্গমানের সাহায্যে ব্যাপ্ডিজান, আবার ব্যাপ্চিজ্ঞানের সাহার্ষ্ে 
অন্রমান স্থাপন করিতে হইলে অনবস্থ! দোষ দুর্বার হইয়া পড়ে । 

আরও, অন্মানবাদীগণ বলিয়া থাকেন ষে ব্যাপ্তির কোনও অংশে ভূল থাকিলে 
সমস্ত অন্ুমানটাই ভুল হইয় যায়। যেমন--পর্বতটিতে অগ্নি আছে; যেহেতু 
ইহা! একটি ভ্রব্য। এইস্থলে দ্রব্যত্ব হেতুটি মহানসেও আছে, পর্বতেও আছে। 
আবার জলহদদেও আছে। এইরূপ অনৈকাঁন্তিক হেতুহারা সাধ্যের অন্গমান 
হইতে পারে না। এইক্রপ স্থলে হেতুটি হষ্ট। দুষ্ট হেতুকে হেস্বাভাঁদ বলে । 
€হেতুরিব আভাসতে' অর্থাৎ হঠাৎ হেতুর মত ধনে হয় কিন্তু প্রকৃত পক্ষে হেতু 
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নহে ইছাই হেত্বাভাস। হেত্বাতাসমূলক অনুমানের অসহ্যতা বা অপ্রামাণ্য 
অবধারিত। 

অন্গমানবাদীগণ উপাধির লাহাষ্যে হেতুর ব্যভিচার বা দোষ নির্ণয় করিয়। 
থাকেন। মাধ্যের ব্যাপক হুইয়৷ যাহা হেতুর অব্যাপক হয়. তাহার নাম 
উপাধি। অন্থমানপ্রমাঁণবাদীগণের মতে উপাধিশুন্ত অশ্রমানই নির্দোষ 
উপাধি থাকিলেই তাহা দুষ্ট হইয়া পড়ে। যদি কেহ অনুমান করে-_ 
পর্বতটি ধূমবান্‌ যেহেতু ইহাতে বহ্ছি আছে তাহা হইলে অন্রমানটি তল 
হইবে। এই স্থলে উপাধি থাকিবার সম্ভাবনা আছে। বহ্ছি থাকিলেই যে 
ধূম থাকিবে এইন্সপ কোনও নিয়ম নাই। ধৃমের উপাদান বহ্ছি নহে-_জল। 
এইজন্ত জলহীন তপ্ত লৌহে অগ্সি থাঁকিলেও ধৃম থাকে না। অগ্নি সংযোগে 
পাধিব কাষ্ঠাদ হইতে যে জলাংশ উিত হয় তীহারই নাম ধূম। স্থতরাং উত্ত 
হেতুর উপাধি হইতেছে আর্েদ্ধন বা ভিজাকাঁঠ। উপাধিশূন্য হইতে হইলে 
অন্ত নিরপেক্ষ হইতে হইবে। যখন আমগা অগ্নিকে ধূমের নিয়ত সহচর 
বলিতেছি তখন আমাদিগের মনে রাখিতে হইবে যে ধৃম অগ্নি ব্যতিরিক্ত অন্য 
কোনও পদার্থ সাপেক্ষ নহে । এইরূপ উপাধিশুন্তত। নির্ণয় সর্বত্র সম্ভব নহে; 
স্থতরাং নির্দোষ বা অসন্দিগ্ধ ব্যাপ্তিজ্ঞানও হইতে পারে ন|। 

শব্ধগ্রমাণের সাহায্যেও ব্যাপ্ধিজ্ঞান হইতে পারে না. কারণ শব ৭ প্রমাণ 
পদবাচ্য নহে । ভাবিয়! দেখ শবের দ্বারা কিরূপে জ্ঞান হয় ; মনে কর একস্থানে 
তিনছ্লি লোক উপস্থিত রহিয়াছে-- একটি বুদ্ধ, একটি যুবক ও একটি বালক । বৃদ্ধ 
যুবাকে বলিলেন, একটি ঘট আনয়ন কর; যুব একটি দ্রব্য লইয়৷ আঁসিল-- বালকটি 
বৃদ্ধের কথ। শুনিল, যুবকের -কার্ধও দেখিল। বৃদ্ধ পুনরায় যুবাকে বলিলেন-- 
ঘটটি রাখ, একটী পট আনয়ন কর। যুব। আনীত দ্রব্যটি রাখিয়া দিল এবং 
অন্ত একটি দ্রব্য আনয়ন করিল। বালক বুঝিল প্রথমে যে দ্রব্যটি কানা 
হইয়াছিল তাহার নাম ঘট এবং পরে যাহা আন হইয়াছে তাহার নাম ঠাট। 
এইকপে বৃদ্ধব্যবহার দ্বারা অপরিজ্ঞাত শব্বার্থের সহিত লোকের পরিচয় খু্টে । 
বৃদ্ধব্বহাররূপ হেতুর পাহায্যেই শব্ার্থের অনুমান -হয় ; সুতরাং অন্ুমঁনকে 
ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপায় বলিলে যে দোষ হয় শবকে ব্যাপ্তিজ্ঞানের হেতু বলিলেও 
সেই দোষই ঘটিয়৷ থাকে । 

মহধি গৌতম বলিয়াছেন_-“'আগ্তোপদেশঃ শবঃ আগ্ত পুরুষের উপদেশবাক্োর 
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নাম শবগ্রমাণ। মহধি কণা? গ্রডূতি দীর্শনিকগণপ শব্দকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ 
বলিয়। শ্বীকার করেন না- তাহারা শবকে আংশিকভাবে অন্থমান ও আংশিক- 
ভাবে প্রত্যক্ষের অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন। স্থতরাং মহধি চার্বাকের মতে 
প্রত্যক্ষ বা অগ্নমানের সাহায্যে ব্যাঞ্চিঙ্ঞান যেইরূপ অনস্তব, শবের সাহায্যে 
ব্যাপ্তিজ্ঞানও সেইরূপ অযস্তব। চার্বাক কোনও মহাপুরুঘ বা তৎকৃত গ্রস্থকে 
তে| দূরের কথ! যাহাঁকে নিত্য এবং অপোৌরুষের বলা হয় সেই বেদকেও অভ্রাস্ত 
বা আধ বলিয়] স্বীকার করেন না; স্থতরাং আধঞ্বাক্যও তাহার নিকট 
প্রমাণপদবাচ্য নহে। 

উপমানের সাহায্যে ও ব্যাপ্তিজ্ঞান লাভ কর। সম্ভব নহে । উপমাঁনের মাহায্যে 
কিরূপে জ্ঞান লাভ হয়--মমে কর কোনও গ্রামবাসী ব্যক্তি কোনও অরণ্যবামী 
বৃদ্ধের নিকট শুনল-_অরণ্যে গবয় নামে এক গুকার জন্ত আছে, তাহ] দেখিতে 
ঠিক গরুরই মত। গ্রামবাসী ব্যক্তিটি অরণ্যে য।ইয়। গোসদূশ একটি প্রাণী 
দেখিতে পাইল। দেখিবামাত্র তাহার মনে অরণ্যবাসী বৃদ্ধের কথা জাগিয়! 
উঠিল ।--'গোপদৃশ প্রাণীর নাম গবয়'। এই পরিদৃশ্ঠমান প্রাণীটিও গোসদৃশ। 
অতএব নিশ্চয়ই ইহ। গবয় পদবাচ্য। এই প্রকারে সাদৃশ্ঠ বলে গ্রামবাসী ব্যক্তি 
একটি অজ্ঞাতপূর্ব নৃতন গাণীকে জানিতে পারিল। এই যে গবয়ে গে। সাদৃশ্ঠ 
জ্ঞান ইহাই উপমান। 

সাঙ্খযবাদীগণ উপমানকে স্বতন্ত্র গ্রমাণ বলিয়। শ্বীকার করেন ন।। তাহাঁদিগের 
মতে ইহ! আংশিকভাবে প্রত্যক্ষ, আংশিকভাবে অন্তমান এবং আংশিকন্ডাবে 
শবপ্রমাণের অস্তভৃতি। গোসদৃশ প্রাণীর নাম গবয় ; এই বৃন্ধবচন শব্ধ প্রমাণ 
ভিন্ন আর কিছুই নহে; অরণ্যে গবয় ও গরুর আকৃতি দর্শন প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য 
কিছুই হইতে পারে না; গোসাদৃশ্ত হেতু দৃষ্ট প্রাণীতে গবয় বোধ অনুমাঁনেরই 
অন্তর্গত । স্থতরাং এখানে এমন কোন ও অংশ অবণিই রহিল না যাহার শুন্য 
উপমান নামে নৃতন একটি প্রমাণকে স্বীকার করিতে হয়। আবার ইহার 
সাহায্যে ব্যাপ্তিজ্নও স্ব নহে” কারণ--প্রত্যক্ষ, অনুমান, বা শবের 
সাহাধ্যে ব্যাপ্তিজ্ঞান লাভের যে আপত্তি সেই আপত্তি উপমান স্থলে ও বমান 
রহিয়াছে। 

অন্তান্ত দার্শনিকগণ অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব, এঁতিহা ও চেষ্টা প্রভৃতিকে যে 
প্রাণ বলিয়াছেন নৈয়ারিকগণ সেই সমুদয় প্রমাণকে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান 
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ও. শব্দ এই চতুরিধ প্রমাণের মধ্যেই সঙ্গিবেশিত করিয্লা থাকেন। সুতরাং 
ইহাদিগের সাহায্যে ও ব্যাপ্তিজাদ সম্ভব হয় না। 

অন্রমান ব্যাপ্তিজান লাপেক্ষ ; ব্যাপ্থিজঞান কোনও প্রমাণের সাহায্েই লাভ কর! 
সম্ভব ন৷ হওয়াতে অন্থমান 9 অসিদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। স্থতরাং চার্বাকের মতে 
প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ ; অনুমান প্রমাণ নহে; অনুমান প্রমাণ না হওয়াতে 
অন্গমানের উপর প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত শব্দাদি সকল প্রমাপই অগ্রমাণ ; ইহাই 
চাবাকের সিদ্ধান্ত । 

যদি অপ্রত্যক্ষ বস্তুরও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে কপর্দকহীন দীন 
দরিদ্রও মনে করিতে পারে যে রাজকোবস্থিত রত্বরাশি তাহারই ; তৃত্য ও 
আপনাকে গ্রন্থ ব| সম্ট মনে করিয়। আদেশ পালনে বিরত হইতে পারে? 
এইরূপ করিলে জগৎ হইতে ধনিদরিভ্রভাব বা সেব্যসেবকভাব বিলোপ হইয়। 
যায় এবং জগব্ব্যবস্থ। বিপর্যস্ত হইবার উপক্রম হইয়। পঢ়ে। স্মতরাং প্রত্যক্ষা- 
ভিরিক্ত কোনও প্রমাণ নাই। প্রত্যক্ষ কোনও নির্দিষ্ট 'ক'-এর কোনও নির্দিষ্ট 
“এর সহিত সন্ধদ্ধ বলিয়া দিতে পারে; কিন্তু সকল «ক”এর সকল 'খ'-এর 
সহিত সম্বন্ধ বলিতে পারে ন।» স্বতরাং অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জান প্রত্যক্ষের সাহাষ্যে 
লাভ কর! যায় ন।। চার্বাকের মতে _যাঁহা উপলব্ধি করা যায় না তাহার 
অস্তিত্ব নাই। 

অন্ুমানবারদীগণের মতে ব্যাপ্তিজ্ঞানের সাহায্যে অতীন্জ্রিয় বিষয়ের যে অনুমান 
কর! য় তাহার নাম সামান্যতোদৃষ্ট অন্ুমান--যেমন চঙ্ছ ও সর্ষের উদয়াস্ত দর্শনে 
তাহাদের গতির অন্মান। গতি ব্যতিরেকে এক স্থানের বস্ত কখনও অন্ত 
স্থানে যাইতে পারে না। ইহ! সকলস্থলেই দেখিতে পাওয়! যায় । তদন্গুসারে 
পূর্বদিকের চন্দ্র ও সূর্যকে যখন পশ্চিম দ্বিকে উপস্থিত দেখ! যায় তখন উহাদের 
গতি প্রত্যক্ষ না হইলেও অগ্গমান দ্বারা জান। যায় যে উহার্দের যে অপর দেশ- 
প্রাপ্তি তাহ! নিশ্চয়ই গতিপূর্বক। ক্ূর্ধ ও চন্দ্র গতিশীল ন৷ হইলে কখনই তত্বাহার৷ 
পশ্চিম দিকে উপস্থিত হইতে পারিত না; ইহাদের নিশয়ই গতি প্লাছে। 
সর্ষের গতি সম্বন্ধে এই যে অন্্মান ইহ] যে ভ্রান্ত ভূগোল বিজ্ঞানই তাহার সাক্ষ্য 
গ্রধান করিবে। সাধারণের অতীন্দ্রিয় আত্মা, পরলোক, জন্সাস্তর, কর্মফল ও 
ঈশ্বর সম্বন্ধে ষে সকল অনুমান প্রায় তাহার সকলগুলিই সামান্ততোদৃষ্ট অন্থমানের 
'অন্তর্গত। সুশিক্ষিত চার্বাকগণ লোকপ্রদিদ্ধ অনুমান শ্বীকার করিলেও নামান্ত- 
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(তোদৃই অহ্ষানের প্রাষাখ্য কপি স্বীকার করেন না। এই হ্শিক্ষিত চার্বাকগণ 
লোকগ্রমিক্ধ অহষানের প্রামাণ্য খ্বীকার করিয়াই চার্ধাক শাস্ত্রের প্রামাপা, 
গ্মাকাশের পঞ্চমভূতত্ব এবং ম্বতাবনিয়মের মধ্যে কার্ধকারণভাব সন্বন্ধও স্বীকার 
করিয়া থাকেন, কিন্ত অলৌকিক অত্েশ্বরাদি বিষয়ের অন্থমান দ্বীকার করেন 
না। এই অভিগ্রায় প্রকাশ করিবার জন্যই তন্ব সংগ্রহের পঞ্জিকাকার কখল 
শীল বলিয়াছেন--'পুরম্বর্াহ লোক প্রসিম্কমন্ুমানং চার্বাকৈ্বপীস্তত এব 
ষতত.কৈশ্চিল্পৌকিকং মার্গযতিত্রম্যান্থমানমুচ্যতে তন্লিধিধ্যত ইতি।” ন্যায়মঞ্জরীকার 
জনগন্তও এই অভিপ্রয়ায়েই বলিলেন- "শিক্ষিত তরাঃ গ্রাহুর্ধিবিধমন্থমানম্-_ 
কিঞিত্বুৎপন্নপ্রতীতি, কিক্চিছ্যৎপান্প্রতীতীতি ; ইঈশ্বরাছসুমানমুৎপাস্য প্রতীতি। 
তত্র ধূযান্চমানাদেঃ প্রামাপ্যং কেন নেস্যতে ? যত্বাত্যেশ্বর সববন্জ পরলোকাদি গোচ- 
রুমৃ। অন্থমানং ন তত্টেষ্টং প্রামাণ্য তত্বদশিভিঃ ॥ অর্বমতসংগ্রহকাঁর ইহারই 
সহিত স্থুর মিলাইয়া বলিলেন--“ইদমন্ং ক্ষপ্নিবর্তকমন্ত্বাৎ হান্তনান্নবৎ ইত্যাছ্যনু- 
মানঞ্চ তত্রৈবান্তর্ভবতি প্রত্যক্ষ মূলত্বাবিশেষাৎ | লোক যাত্র| নিব্বণহণ প্রবণং ধৃূমা- 
ন্নমানমিস্তাতে ন পুনঃ স্বরগ।দৃষ্টাদি প্রসাধকমলৌবি কমনুমানমিতি ।* অগ্নমান ছুই 
প্রকার--এই উপস্থিত অন্ন ক্ষধা নিবারক যেহেতু ইহ]! অন্ন, গতকল্যকা'র অন্নের 
যায় ইত্যাদি লোক ষাতা নির্বাহণ প্রবণ অন্থমান অথব! ধুমাদি দর্শনে অগ্ন্যাদির 
অনুমানের ন্যায় লৌকিক বা লোকগ্রপিদ্ধ অনুমানের প্রামাণ্য কে না স্বীকার 
করে? প্রত্যক্ষমূলক এই সকল অন্থমান চার্বাকেরও অনভিপ্রেত নহে। তবে 
কৌঁকিক মার্শ অতিক্রম করিয়।- আত্ম, ঈশ্বর, সর্বজ্ঞ, পরলোক প্রভৃতি 
অলৌকিক বিষয়ের সাধক যে অন্রমান. চার্ধাক মতাবলম্বীগণ তাহাই অস্বীকার 
রুরেন। 

কআনুমানবাদীগণ বলিয়। থাকেন-_অনুমান প্রমাণ স্বরূপতঃ প্রত্যক্ষমূলক হইলেও 
স্থল বিশেষে নির্দোষ অনুমান দ্বার| প্রত্যক্ষেরও ভ্রান্তি বা অধথার্থতা প্রমাণিত 
চুইয়! থাকে । আমরা সকলেই স্ুর্যকে ক্ষুদ্রায়তন প্রত্যক্ষ করিয়! থাকি-- 
কিন্তু অনুমানের সাহায্যে জানি--স্ুর্ব কুত্রায়তন নহে, পৃথিবী অপেক্ষাও বৃহৎ । 
এখানে নির্দোষ অনুমান দ্বারা সৌধ প্রত্যক্ষ বাধিত হইয় থাকে | এখানে 
অনুমানই বলিয়া দেয় যে অতিদূরত্দোষে তোমর। অত বড় হৃর্যকেও চর 
দেখিতেছ? তোমাদের এই প্রত্যক্ষ সৃত্য নহে, ভ্রান্ত । ব্যবহার জগতে অনুমানের 
গ্রাধান্ত সর্ববািদন্মত। অন্থমানের লাহাষ্য র্যতিরেকে কোনও মানুষই কর্তব্য 
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পথে একপদও অগ্রসর হইতে পারে না। যাহারা অন্ুমানপ্রমাণ স্বীকার করে 
না তাহাদের পক্ষে দৈনন্দিন ব্যবহার নিষ্পাঁদন কর! কখনই সম্ভবপর হয় না। 
ম! কিংবা মাতৃস্থানীয় অন্যকেহ যখন আমাদিগকে কোনও খাগ্যবস্ত ভোজন 
করিতে দিয়া থাকেন তখন ইহা বিষমিশিত কিন! তাছা। পন্ধীক্ষা না করিয়াই 
স্বচ্ন্দচিত্তে আমরা ভোজন করিতে থাকি । মাত! কখনই বিষমিশ্রিত অন্ন 
প্রদান করিতে পারেন না, এই প্রকার অন্থমানই আমাদের এ প্রকার ভোজনে 
প্রবৃত্তির কারণ হয়। গুরু যখণ শিষ্তকে উপদেশ দেন তখন শিশ্তের মমোগত 
অবোধ, সংশয়, বোধ প্রভৃতি ভাব তাহার মুখভঙ্গী বা বাক্যভঙ্গী দ্বারাই 
অন্গমান করিয়া থাকেন । অন্মানপ্রমাণ শ্বীকার না করিলে আমাদের সমস্ত 
বাবাঁরই অচল হইয়া পড়ে। প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার না করিলে-- 
কেহ সুদূর বিদেশে গমন করিলে তাহা্িগের কামিনীগণের বৈধব্য নিয়ম পালন 
কর! উচিত, যেহেতু দর্শনাভাবের তুল্যতা বশতঃ বিদেশগত ও মৃত ব্যক্তির 
একই অবস্থা--“ভবাদূশে দূরবিদেশমাগতে চরস্ত বৈধব্য বিধানমজনা: ৷ অদর্শনেনৈব 
যতঃ শরীরিণে। বিদেশ যাতন্য মৃতশ্ত তুল্যতা ॥" 

ইহার উত্তরে চার্বাকগণের মধ্যে ধূর্ত চার্বাকগণ বলিয়। থাকেন -লোকযাঁ্র! 
নির্বাহের জন্য সম্ভাবনা স্বীকার কর! যাইতে পারে। ধূমদর্শনে অগ্নির সম্ভাবনা 
মাত্র মনে উদ্দিত হয়, নিশ্চয়তা নহে। এবং এই সম্ভাবনার সাহাষ্েই 
সাধারণ €লাকব্যবহার চলিতে পারে । 

স্থশিক্ষেত চার্বাকগণ আরও অগ্রসর হইয়৷ বলেন__-অন্রমানবাদী তাকিকগণের 
মতে অনুমান তিন প্রকার-_ পুর্ব, শেষবৎ ও সামান্তোদৃষ্ট । কারণ দর্শনে 
কার্ধের অন্কমানের নাম পূর্ববৎ_ যেমন গভীর নীলবর্ণ মেঘ দর্শনে অচির ভাবী 
বৃষ্টির অন্থমান। বহুবার এ প্রকার মেঘ হইতে বৃষ্টি দর্শনের ফলে তাদৃশ মেধ 
ও বুষ্টির মধ্যে একটা অব্যভিচারী কার্ধকারণ সম্বন্ধ রূপ ব্যাণ্ি নিশ্চিত হয়। 
কার্ধ দেখিয়| কারণের অন্থমানকে শেষবৎ বলে--যেমন অকল্মাৎ নদীর জগ বৃদ্ধি 
ও বেগদর্শনে অতীত বৃষ্টির অনুমান । যাহা! কখনও প্রত্যক্ষগোচর হয় নাই বা 
হইবার সম্ভাবনাও নাইঃ কেবল সাধারণ নিয়ম অনুসারে ব। সামান্ত ভবে যে 
'ন্ঠমান স্থাপিত হয়, চার্বাক সেই অলৌকিক বস্তসাঁধক সামান্যতোদৃষ্ট অন্থমানের 
প্রামাশ্যই অন্বীকীর করিয়াছেন। তাদৃশ অনুমানের প্রামণ্য অন্বীকৃত হওয়াতে 
তাদৃশ কার্ধকারগ ব! প্রক্কতি-বিকৃতি ভাবাছি সম্বন্বও অন্বীকৃত হুইয়াছে। 
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এইরপে সামান্ততোদৃষ্ট অলৌকিক অন্ুমানকে ভিত্তি করিয়! প্রতিঠিত 
পরমাত্মা, পরমেশ্বর, পরলোক, জন্াস্তর, কর্মফল ও শ্বর্গনরকাদি চার্বাকের 
আঘাতে শুন্তে মিগিভ বাত্যাহত স্থরম্য পৌধশ্রেণীর শ্তায় নিরালর ও চূর্ণ 
বিচরণ হইয়! ধ্বমিয়া যায়) তাসের ঘর ভাঙ্গিয়! পড়ে। 
কিন্তু, আংশিকভাবে অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়। স্থশিক্ষিত চার্বাকগ্ 
ষে ধীরে ধীরে অধ্যাতববাদের দিকে অগ্রমর হইতেছিল তাহা অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। 


ভয়ম্করীর উপাসনা 


যাহার! কোমলম্বভাব এবং মানমিক শক্তিতে একাস্ত দুর্বল তাহার! মনে করে 
সুন্দরই বুঝি ভগবানের একমাত্র রূপ, শিব বা! মঙ্গলই বুঝি ভগবানের একমাত্র 
এব, লত্যই বুঝি তাহার একমাত্র আশ্রয়। তাহার! মনে করে--কেবল স্কুখ- 
্থাচ্ছন্দ্য, শে|ভ| সম্পদই ভগবানের আধির্বাদ। দুঃখ, শোক, তাপ, অভাব, 
অনটন, অতিষ্ট, প্লাবন, ঝঞ্চ) বঞ্গাত, ভূকম্পমারীভয় প্রভৃতি তাহার 
অভিশাপ। তাই প্রক্কতির নগ্ন মৃঠি দেখিলে, উগ্রমৃতি দেখিলে, রুদ্রমৃতি 
দেখিলে, রণরঙ্গ দেখিলে, ধ্বংমলীলা দেখিলে? অথবা! ব্যক্বিজীবনে দু:খ শোক, 
জরা ব্যাধি গ্রতৃতি বিপদ আপদের ঘাত'গ্রতিঘাতের মন্মুধীন হইলে তাহারা 
একান্ত অসহায় হইয়৷ ভয়ে ও সঙ্কৌচে এতটুকু হইয়া যায়। তাহারা বিরাট 
বিশ্বব্যাপী ভগবানকে বড় সঙ্কীর্ণ, বড় ক্ষুপ্র, বড় তুচ্ছ করিয়া দেখে। তাহারা 

ংশকে, তুচ্ছ অংশকে পূর্ণ বলিয়া! ভ্রম করে। তাহার! ভাবিয়া! (দেখে না 
ভগবান কেবল সম্পদের নহে বিপর্দেরও, কেবল পূর্ণতার নহে রিক্ততারও+ 
কেবল স্থন্দরের নহে অনুন্দরেরও, কেবল আলোকের নহে অন্ধকার়েরওঃ কেবল 
পঙ্ডিতের নহে মূর্থেরও) কেবল ব্রাদ্ষণের নহে চগ্ডালেরও॥ কেবল বিভূতির নহে 
অভূতিরও, কেবল সমৃদ্ধির নহে অয়মুদ্ধিরও, কেবল স্তুখের নহে দুঃখেরও | 
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বরং স্থুখ অপেক্ষা ছুঃখের মধ্যে সম্পদ্‌ অপেক্ষা বিপদের মধ্যে, সুর্দিনের 
আলোক অপেক্ষা হুর্দিনের অমানিশার ঘনান্ধকারের মধ্যে, স্থাতিকাগাঁরের নিগ্বতা 
ও পূর্ণতা অপেক্ষ। শ্বশানভূমির রুদৃতা, রুক্ষতা ও শৃন্ততার মধ্যে, শাস্ত সৌম্য ও 
কমনীয় সৌন্দর্য অপেক্ষা উৎকট বীভৎস অন্ন্দরতার মধ্যেই তীহাঁর রূপ অধিক 
প্রকট, অধিক দীপ্ত, অধিক উজ্জ্বল । স্থখের দিনে, সম্পদের দিনে আমাদিগের 
মধ্যে কজন তাহাকে স্মরণ করি? ছুংখের দিনে বিপদের দিনেই তে! আমরা 
তীহার সাহাযোোর জন্য ব্যাকুল হই । জগতে স্খই একমাত্র সত্যবস্ত নহে, ছুঃখও 
আছে। মানুষ যাহা! কিছু গড়িয়াছে বা করিয়াছে তাহ! ছুঃখেরই অবদান । 
হুঃখেরই অপর নাম তপন্তা | স্ৃতরাং স্থখ ও সম্পদ্‌ অপেক্ষ। দুখ ও বিপদেরই 
মূল/ অধিক । দুঃখ বিপদ, বঞ্ধা। প্লাবন ভগবানের অভিশাপ নভে আশীর্বাদই | 
শ্রুহুকের শ্রী পদ্মোস্থিতাঃ পল্মবর্ণা, পদ্ের স্তায়ই কোমলস্বভ।ব, অতিপেলবা। তিনি 
হিরণ্য-বর্ণা, স্থবর্ণরজতম্রজা, হিরণায়ী, স্বূপা এবং সধালঙ্কার ভূষিতা। হস্থীঃ 
অশ্ব ও রথে তিনি সমৃদ্ধ।। তাহার উপাসনায় প্রভূত হিরণ্য, অসংখ্য গাভী, 
অগণিত দীসী, সংখ্যাতীত অশ্ব ও পুরুষ এবং অনপগামিনী লক্ষ্মী লাভ 
কর! যায়। 

দুর্বল উপাসক এই শ্রীকেই একমাত্র দ্বেবত বলিয়া! মনে কবেন। তিনি কাতর- 
ভাবে প্রার্থনা করেন-- অলম্ষীর্সেনশ্যতাম্‌' যাহা কিছু অস্থন্দর, যাহা কিছু 
অশোভন তাহা অনৈশ্বর্য। তাহা বিনষ্ট হউক। অভূতি ও অসম্বদ্ধি আমার 
গৃহত্যাগ করিয়া বাউক। আমাকে কীতি ও ঝছিদান কর। ইন্দ্র সহায় হইয়া 
আমাকে প্রশ্বর্যশালী করুন। অভাব, অনটন, রিক্ততা, উগ্রত। ও বীভৎসতা 
যেন আমাকে ম্প্শ করিতে না| পারে। এই সকলের মধ্যে দেবতা নাই। 
ইহার! শ্রহীন। 

পক্ষান্তরে, পুরুষস্ক্তের পুরুষ ও দেবীনুক্তের দেবীর দিকে চাহিয়। দেখুন । 
পুরুষের সহন্র শীর্ষ, সহন্্র চক্ষু, সহল্ম পার্দ। তিনি শিশ্বব্রক্মাগুকে লর্বতোভাবে 
বেই্টন করিয়। তাহারও উর্ধে দশ অঙ্গুলি পরিমিত স্থান অধিকার করিয়া আছেন 
»-তিনি বিরাট ও ভয়ঙ্কর। দেবীস্ুক্তের দেবী শব্ধাত্মিকাঃ বিশ্বব্রহ্বাগুব্যাপিনী, 
অহতো৷ মহীয়সী, অতিবীর্য পরাক্রমাঃ অমিত-শক্তির আধারভৃতা, রুদ্ররূপিণী 
ভয়ঙকরী । তিনি স্বয়ং বলিতেছেন--“আমি রুদ্রগণের ও বন্ছগণের সহিত বিচরণ 
করি, আদ্িত্যগণের ও বিশ্বদেবগণের সহিত" বিচরণ করি। মিত্র ও বরণ 


১২৯ 
মস্তি 


উভয়কেই আমি ধরিয়! নাখিয়াছি। ইন্জকে, অশ্বিষর়কেও আমি ধরিয়া রাখিয়াছি। 
আমি ব্রন্মঘ্েধীর নাশের জন্য রুত্রের ধজ বিস্তার করি। আমি জনহিতার্থে 
সংগ্রাম করি। আমি গ্াব| পৃথিবীতে অন্ুপ্রবিষ্ট আছি । উর্ধ্ঘভাগে স্োকে 
প্রনব করিয়াছি, সমুদ্রের জলরাশির মধ্যে আমার গর্ভ রহিয়াছে, বিশ্বতৃবনে, 
আমি অনুপ্রবেশ করিয়াছি, ছ্যলোককে আমি দ্ব্দেহ দ্বারা স্পর্শ করিয়াছি। 
বিশ্বভৃবন নি্াণে প্রবৃত হইয়া! আমি বায়ুর মত সর্বত্র প্রবাহিত হই। পৃথিবীর 
পরে ছ্যলোকের পরে যাহ কিছু বিষ্তমান, সর্ত্র আমি আমার মহিম। দ্বারা 
সভূত হই।' ইহাই হইল দেবীর অনন্ত শক্তিধরা+ বিশ্বব্যাপিনী মায়ের সংগ্রাম- 
শীল বিরাট মৃতি। ইহা শান্ত ব কমনীয় মৃতি নহে, তেজোদীপ্ত উগ্রমূতি। 
দেবী ভয়ানকা । রাত্রিনুক্তের রাত্রি দেবীর অপর নাম সরদ্ঘতী বা বাগ.দেবী। 
তিনিও বিশ্বব্যাপিনীঃ শক্তিম্বরূপা, ভয়ঙ্কপী। তিনি আবার রাত্রির অন্ধকারে 
পৃজিতা এবং কুষ্বর্ণা। পঞ্পেস্থিত! পদ্ঘাবর্ণ। বা হিরণ্যবর্ণ। নহেন। ইহা! লক্ষ্য 
করিয়া রাখুন। মুণ্ডক উপনিষদ বলিলেন-- অগ্নির সঞ্চজিহব!ঃ “কালী” তাহা- 
দিগেরই অন্তম। কালী কুস্থম-পেলব৷ নহেন। তিনি তেজোময়ী দাহিকা- 
শক্তির ধ্বংসাত্মক দেবতা । তিনি ভয়ঙ্করী। এই কালীর সহিত করালী 
্ধূমরবর্ণ। স্কুলিজিনী, বিশ্বরুচি ও লেলায়মানার ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করিবেন । 

ইহার পর গীতায় কালর্গী শ্রীকৃষ্ণের লোকক্ষয়কারী বিশ্বরূপ। তাহার দীপ্তা- 
নলার্কত্যুতি, দীঞ্চহুতাশবক্ভ,, বহুবদ্,নেত্র» বু উদর, বছু উরু, বহু পাদ, 
অগনিতদংট্র! করালব্দন, অনস্ত বানু, দীখবিশাল শশিহ্র্ধ নেত্র । তাহার 
কালানলসম্িভ ভয়ানক মুখগহবরে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ, ভীম্ম, দ্রোণ স্থতপুত্র এবং 
উভদ্ন পক্ষের অন্তান্য অবনীপালগণ গ্রবেশ করিতেছে । তাহাদিগের কাহারও 
কাহারও উত্তমাঙ্গ সকল চূর্ণ বিচুর্ণ অবস্থায় তাহার দশনাস্তরে বিলগ্ন । নদীর 
বিভিন্ন প্রবাহ যেইরপ সমুন্রে বিলীন হয়, পতঙ্গ সকল যেইরপ প্রদীর্ক হুতাশনে 
প্রবেশ করিয়৷ ভম্মসাৎ হয় সেইরপ নরলোকবীরগণ তাহার মুখগারঁষরে প্রবেশ 
করিয়া বিলীন হইতেছে । তাহার মৃতির আদি. নাই, মধ্য নাই? শিস্ত নাই।, 
তিনি. অনন্তবীর্ধ; নিজের তেজের ছ্বার। বিশবত্দ্ধাণ্তকে উত্তধ ঠাপ 
ছালোক, ভূলোক? জস্তরীক্ষ, দিক্‌ সমুদয়, সর্বত্রই ঠাহার দপ, তীহার অন্তা। 
তিনি সমস্ত লোককে গ্রাস কথিত করিতে পুনঃ পুনঃ লেহন করিতেছেন ।. 
তাহার এই ওউগ্ররপ ছুনিরীক্ষ্য । প্রশ্ন হইল £কো। ভবান'? উত্ধর আনিল-. 
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*কালোইশ্রি আমি লোকক্ষরকারী “কাল”? | “বিউউভ্যাহিমিদং রৃত্ম্‌ একাংখেন 
স্থিত জগৎ' ছ্যলোক; ভূলোক অস্তরীক্ষ এ সকলই আমার অংশমাত্র । ছ্যলোক 
ভূলোক অস্তরীক্ষ লোকের উপরে যাহ! কিছু বর্তমান তাহাও আমারই অংশ। 
আমি অসীম, অযি অনস্ত, আমি বিরাট। কালরূপী কষ ভয়ানক । তিনি 
বিশ্বপ। এই রূপের সহিত দেবীন্ক্তের দেবীর বিরাট উগ্ররূপ মিলাইয়া 
দেখুন। «কাল' এবং 'কৃষ্ণ' এই ছুইটি নামও লক্ষ্য করিবেন। 

ইহার পর মার্কগডয় পুরাণের দেবী মাহায্ম্যের কালী। তিনি করালবদনা, 
বিনিষ্লাস্তাসিপাঁশিণী, বিচিত্র খটযাঙ্গধরা, নরমালাবিভূষণা, ছীপিচর্সপরীধানা, 
শুফমাংসা, অতিভৈরবা, অতি বিস্তারবদন1, জিহ্বাপপলনভীষর্ণ! নিমগ্নারক্তনয়ন। 
এবং নাদাপুরিতদিঙমুখা । তিনি ভৈরবনাদিনী, ভীমাক্ষী এবং করালবঙ্ঞশাস্ত- 
দুর্দশ দশনোজ্জলা । কালী অস্থরগণের সহিত সংগ্রামে এক একটি মহান্থরকে 
টানিয়া ধরিয়! দস্ত নিম্পেষিত করিয়া গিলিয়া ফেলিতেছেন, কাহাকেও বা! 
অসিদ্বারা, কাহাঁকেও বা! খড়ান্বার নিহত করিতেছেন। এইক্পে অস্থরগণের 
সকল সৈন্য নিপতিত হইলে চণ্ড ও মুণ্ড অগ্রসর হইলেন । দেবী প্রথমে চণ্ডের 
কেশাকর্ষণ করিয়৷ অনিদ্বারা শিরশ্ছেটিনি করিলেন। তাহার পর মুণ্ড আসিলে 
তাহাকেও খড়া হার ভূপাতিত করিলেন । যুদ্ধ শেষ হইলে প্রচণ্ডাট্রহাঁসা কালী 
চগ্ডের মুণ্ড এবং মুণ্ডের দেহ চণ্ডিকাকে উপহার দিলেন। এই “দেবী কালীর 
রণরজিণী মুতি এবং চগ্ডের মুগ বন্তটিকে ভূলিবেন না। যুদ্ধক্ষেত্র এবং খড়া- 
খানিও মনে রাখিতে পারেন | পুরাণের কালী রণোম্মতা ভৈরবনাদদিনী, 
ভয়ানকা। ইহার সহিত দেবীস্থক্তের সংগ্রামপ্রিয়৷ বাগদেবীঃ গীতার কালরূপী 
কৃষণ এবং তন্ত্রের কালী বা শ্তামাকে মিলাই! দেখিবেন। 

তত্ত্রেরে কালী দগুথট্যাধারী, দংপ্রাভীম মুখ, ব্যাস্্রচর্ধাবৃত কটি, রক্তবাসা, 
উর্ধ্বকেশ, মুগ্ডমালা বিভূষিত, জটাভারলসচ্চন্দ্রথণ্ড, ত্রিনেত্র এবং উগ্র জলনের স্ভাঁয় 
ভয়ঙ্কর মহাকালের সহিত বিপরীতরতাতুরা । তিনি করালবদনা, ঘোরা, মুক্ত 
কেশী, মুগুডমালাবিভূষিতা, মহামেঘপ্রভা, শ্তামা, দিগম্বরী, কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী, 
গ্লন্রুধিরচ্চিতা, ভয়ানক, ঘোরদংই্র|, হক্ষত্ব় গলদ্‌ রুধিরধার। বিশ্ফুরিতানন। । 
তিনি ঘোররাব1। তিনি মহারৌদ্রী। তিমি শ্শানালয়বাদিনী । তিনি 
বালার্কমগ্ডুলাকারলোচনত্রয়ভূষিত। | তিনি খঙ্জামুণ্ধরা.।  যুগ্মশব তাহার কর্ণা- 
বতং, শবসমূহের কর সংহতি দ্বারা নিিত তাহার কাকী । শবরূণপী' মহাদেবের 
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হদয়োপরি াহার ষংস্থান। তিনি ঘস্তর1। তাঁহার চারিদিকে ঘোররাব 
শিবার দল বিচরণ করিতেছে । দেবী উগ্ররূপ| হইয়াও বরাভয়কর৷ । ভয়ানকা 
হইয়াও প্রসম্নবদনা, ললজ্জিহবা৷ হইয়াও হান্তযুক্তা । তিনি অমানিশার ঘোর 
নিশখের অন্ধকারে আবিভূতা। 

এইবার মায়ের দিকে চাহিয়া দেখুন। চিনিতে পারিতেছেন তো? বেদের 
দেবতা রুদ্রের দক্ষিণ মুখ ও বাম মুখ স্মরণ করুন, তাহা! হইলেই মায়ের প্রসন্ন 
উগ্রতার মৃত্তি, শিব ও কালী, মঙ্গল ও অমঙলের মৃততি চিনিতে পারিবেন। এই 
দুইটি মিলাইয়াই তে৷ মায়ের বিশ্বরূপ ৷ বাগদেবীর পঞ্চাশল্লিপিই তো মায়ের 
মুণ্ডমাল! | মাতৃকান্তাসার্দি লক্ষ্য করিলে মা! যে বেদের শব্দময়ী বাগ্দেবী 
তাহাতে আর সন্দেহ থাকিবে না। বেদের দেবী বাকৃও সংগ্রামপ্রিয়া এবং 
বিশ্বরূপিণী। রাত্রি দেবীও শবময়ী সরম্বতী । তিনি আবার মায়ের মত 
রাব্রিকালে, পুঁজিতা এবং কৃষ্ণবর্ণ।। ইহার পর মুণ্ডক উপনিষদের অগ্নির সপ্ত 
জিহবাকে স্মরণ করুন, তাহা হইলে হয়ত মায়ের “কালী” এই নামের করালী 
এবং ধূশ্ববর্ণা এই ছুইটি বিশেষণের এবং লেলিহান জিহ্বার সন্ধান পাইবেন। 
অগ্নিজিহব। ও রুদ্ররূপা' প্রলয়ন্করী। তাহার পর গীতার কালরূপী কষ্ণকে স্মরণ 
করুন। কালকে চিনিলেই কালীকেও চিনিতে পারিবেন ৷ কৃষ্ণ দুর্বাদল শ্টাম, 
মা আমার মহা মেঘপ্রত। শ্তামা। এখনও কি চিনিতে পারিতেছেন না? 
যদি না [নিয়া থাকেন তবে দুর্গ। সপ্তমতীর চামুণ্ডাবূপিণী কালীকে স্মরণ 
করুন। চামুগ্ডাকে চিনিলেই মায়ের রূপের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবেন। মা-ই তো 
চণ্ড এবং মুণ্ডকে বধ করিয়া চামুণ্ড। হইয়াছেন। মা আমার অবৈদিক বা 
বেদবাহা নহেন। তিনি শক্তিভূতা সনাতনী | 

মায়ের এই রূপ স্থহ্র্শ। যাহারা দুর্বল যাহারা ভীরু, যাহার! কাপুরুষ, 
তাহার মায়ের এ রূপ সহ কক্সিতে পারেন না । মায়ের এ রূপ দেখিয়া! তাঁহার! 
শিহরিয়। উঠিবে। তাহারা বলিবে--এ রূপ অসুন্দর, এ রূপ বীভৎঠী, এ রূপ 
উৎকট, এ রূপ ভয়ানক, এ রূপ বৌদ্ধ. এরূপ অন্য, এ রূপ অনার । ইহ! 
ভগবানের রূপ নহে । আমরা কেবল কোমলকান্ত রূপ দেখিতে চাই, দিব্য রূপ 
দেখিতে চাই, প্রসন্ন ব্ূপ দেখিতে চাঁই। আমরা কেবল শ্রীকে চাষ, শোভ। 
সম্পংকে চাই । ক্ষুৎপিপাসাকুল রিক্ততা চাই না, অভূতি অসম্দ্ধি চাই না। 
কিন্ত মাঁয়ের বীর সাধকের চিত্ত সবল ও দৃঢ়। সে এই বিরাট বিশ্বরূপ, 


১২৪ 


ভয়ানকের রূপ দিয়া হ্ধপুলকিত হইয়া! বলিবে--“হষিতোন্মি দুই] | সে 
অর্জুনের গ্তাঁয় বলিবে নায় দিব্যরূপম্”। সেরুদ্রের ভীরু সাঁধকের ন্যায় 
বলিবে না-'রুত্র, ষত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্* | সে বলিবে-_এই 
নগ্নতা, এই রিক্তত| এই ভীষধতা এই বীভৎমতাই তে ম| তোমার জ্যেষ্ঠ রপ। 
ইহাই তে তোমার দুঃখের রূপ, তপল্সার রূপ, ক্রোধের রূপ, ধ্বংসের রূপ, 
গ্রলয়ের রূপ, উগ্ররূপ। তুমি তো কেবল নখ নহ হুঃখও) কেবল হুদর নহ 
অস্থন্দরও, কেবল শিব নহ কাঁলীও, কেবল সত্য নহ ভ্রান্তিও, তুমি যে 
বিশ্বরপা জগন্ময়ী | 

মায়ের বীর উপাঁসক বিশ্বরূপার উপাসনা করিয়|, উপান্ত উপাসকের ভেদ তুলিয়া 
বিশ্বময় আপনার অস্তিত্ব মায়ের অন্তিত্ব অনুভব করে। তখন সুন্দর অসুন্দর, 
কঠিন কোমল, শিব অশিব সকলেই লমান হইয়া যায়। সুখ ছুঃখও এক হইয় 
যায়। দে পরমানন্দের আম্বাদ লাভ করিয়! পরিতৃপ্ত হয়। সে দুঃখ 'দৈন্ত, 
বিপদ্‌ আপদ্‌ গ্রভৃতি সকল ছুর্যোগকেই আননদময়ী মায়েন্প রূপ ভাবিয়া, নিজের 
প্রতিচ্ছবি ভাবিয়া, সাদরে গ্রহণ করে। কোনও অবস্থায়ই খির্প বা বিষ 
হয় ন|। 

জীবজগতে মৃত্যু অপেক্ষা ত্যঙ্কর কিছুই নাই। ভ্যঙ্করীর উপাসক মৃত্যুর 
বিভীষিকাকেও আনন্দময়ী মান্নেরই প্রতিচ্ছবি ভাবিয়া মৃত্যুকেও ভয় না 
করিয়া, মৃত্যুয় হইয়া, অমৃতত্ব লাভ করে। 

অনেকের মতে গৌড় দেশেই এই ভর্ঙ্করী মায়ের উপাসনার, মৃত্যুপ্য়ী এই 
মহাবিগ্কার প্রতিষ্া__'গোঁড়ে প্রতিষ্ঠিত বিদ্া?। 
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